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২ 
44৮৮০ ৪ ব্য ৬৬5 তেরা 4099 ৬ ১৩৭৪ ১১৮০5 ০৯৬ ০) এ ১৯ 
:4১ ০৯ 


মহান আল্লাহ জিন ও ইনসানকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সেই 
ইবাদতের অসীলায় তাদের জন্য পুরস্কার রেখেছেন জান্নাত। তিনি মানুষের 
আত্মাকে আহবান ক'রে বলেছেন, 
০১৪ (7) ৪০৮ ছল ৬ এ ৩) (9) পুত ০ ও 9 
০৯] ১১০ (০) (জি ভসসিঠ (৭) ৬০৩ 
অর্থাৎ, হে উদ্বেগশূন্য চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এস 
সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও 
এবং আমার জানাতে প্রবেশ কর। (ফাজরঃ ২৭-৩০) 
তিনি তার প্রস্তুতকৃত জান্নাতের প্রতি অধিক অধিক আগ্রহান্বিত হতে 
মানুষকে আহবান করেছেন। তিনি তা পাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি, ছুটাছুটি 
ও প্রতিযোগিতা করতে আদেশ করেছেন, 
০৩০ ৮১৭9 ৩০০ ৩৯৮ ও (৬৫ ৮৪০ ৩11৯০০% 
0৮০৮ এা 5১৪৮ (1) (৩ 
অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্রা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট 
থেকে ক্ষমা এবং বেহেস্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা 
ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। (আলে ইমরান? ১৩৩) 
পক্ষান্তরে মানুষকে ভয় দেখিয়েছেন তার প্রস্তুতকৃত জাহান্নামের। তিনি 
বলেছেন, 
৩০৮ পা 2১৯৮ (9) [ চে এ এ 90 1১9] 
অর্থাৎ, তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা 
হয়েছে। (এ ১৩১) 
তিনি যেমন মানুষকে আদেশ করেছেন, সে যেন নিজেকে জাহান্নাম থেকে 
রক্ষা করে, তেমনি আদেশ করেছেন, সে যেন তার পরিবারকেও রক্ষা করে। 
তিনি বলেছেন, 
246 20510 54005555104 22555841552 জে এ 
(5) (535549৮42৫0 ৮ গর ৪ এ 
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অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার- 
পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে সুচীপত্র 
নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিস্তাগণ, যারা আল্লাহ যা তি 
তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ব হতেই সৃষ্ট ৩ 
হয়, তাই করে। (তাহরীমঃ ৬) 
"মিন বান্দার সেই প্রয়াস নিরন্তর। জাহানাম থেকে লাভ কণরে সির 
তি নলাভ লাই লগে রি সফলতা। আর পি রা লাভ জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী ব্যক্তি ৮ 
৪) রঃ ক টনিক রা তাই টিটি বিনা হিসাবে জান্নাত প্রবেশকারী দল ৮ 
টি ৪88 রে য় ৪9 রি রে রে তর ্াদা ধনীদের তুলনায় গরীবরা আগে জানাতে যাবে ১০ 
টি 155 ১ 9 গোনাহগার মুমিনদের জানাত-প্রবেশ ১১ 
লাভের জন্য অতিরিক্ত নফল ইবাদতও করে। 


৮2 পভা তা নিত তির ১২ 
করা এবং জাহান্নাম থেকে সতর্ক করা। আমরা এই ইবাদতের মাধ্যমেও ্ রর চিরস্থাী ডি ডি ্ 
চাই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মহা পুরস্কার জান্নাত। চা ্ রাও চির 
আল্লাহ যেন আমাদেরকে, আমাদের পিতা-মাতা ও ওত্তাদগণকে তার উরি রা 
চিরসুখময় জান্নাতে স্থান দান করেন। আমীন। উন রর রি 
পুস্তিকাটি রচনা করতে যে সকল লেখকের পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, রর 
মহান আল্লাহ তাদেরকেও জান্নাত চি করুন। আমীন 6 টা তি রর চিডে। তারার 
আব্দুল না সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শ্রেণীর জান্নাতী ২৯ 
ত চাটি জানাতের সর্বোচ্চ স্থান 'অসীলাহ” ৩০ 
রর উচ্চ স্থানসমূহ কাদের জন্য? ৩০ 
৮/১১/২০ ১০ ছা 
জানাতের নদীমালা ৩৩ 
জান্নাতের ঝরনাসমূহ ৩৫ 
জান্নাতের অট্টালিকা ও তাবুর বিবরণ ৩৬ 
জান্নাতের জ্যোতি ৩৯ 
জান্নাতের সুগন্ধি ৩৯ 
জানাতের বৃক্ষরাজি ও ফলমূল ৪০ 
জান্নাতের বৃক্ষ-কাণ্ড ৪৪ 
জানাতে বৃক্ষ-সংখ্যা বৃদ্ধি করার উপায় ৪৪ 
জান্নাতের খোশবু 8৪ 
জানাতের পশু-পক্ষী ৪৫ 
জানাতের হকদার কারা ৪৫ 
জান্নাতের পথ সহজ নয় ৫২ 
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জানাতীরা জাহান্নামীদের ওয়ারেস হবে ৫৪ জাহান্নামের দরজাসমুহ ৯৭ 
জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী কারা? €৫€ জাহান্নামের ইন্ধন ৯৮ 
জান্নাতে পুরুষের সংখ্যা বেশী হবে, না নারীর সংখ্যা? ৫৬ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ ৯৯ 
মৃত শিশুদের জানাত-জাহান্নাম ৫৭ জাহান্নামের দর্শন ও কথন ১০২ 
জাহান্নামীর তুলনায় জান্াতীর সংখ্যা ৫৮ জাহান্নামের আগুনের রঙ কালো ১০৩ 
জান্নাতের সর্দারগণ ৫৯ জাহান্নামকে পরিপূর্ণ ১০৪ 
জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত মানুষ ৬০ জাহান্নামে কাফেরদের আযাব চিরস্থায়ী ১০৪ 
জান্নাত কোন আমলের মূল্য নয় ৬২ জাহান্নাম কাফের ও মুশরিকদের স্থায়ী বাসস্থান ১০৬ 
জান্নাতীদের আকৃতি-প্রকৃতি ৬৩ চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার প্রধান প্রধান কারণ ১০৭ 
দুনিয়ার সুখসামগ্রীর সাথে জান্নাতের সুখ-সামগ্রীর তুলনা ৬৪ জাহান্নামীর কর্মাবলী ১১৪ 
জানাতীদের খাদ্য ৬৯ নির্দিষ্ট কতিপয় জাহান্নামী ব্যক্তি ১১৫ 
জান্নাতীদের পানীয় ৭১ কাফের জিনরাও জাহানামী ১১৭ 
জানাতীদের সাজ-সত্জা ৭৩ জাহানামীদের সংখ্যাধিক্য ১১৮ 
জাননাতীদের সুগন্ধি ৭৫ জাহান্নামবাসী অধিক হওয়ার কারণ ১১৯ 
জান্নাতীদের খাদেম ৭৫ জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা ১২১ 
জান্নাতের বাজার ৭৬ জাহান্নামীদের দেহাকৃতির বিশালতা ১২২ 
জানাতীদের পরস্পর সাক্ষাৎ ৭৬ জাহানামীদের খাদ্য ১২৩ 
জান্নাত ইচ্ছা-সুখের রাজ্য ৭৭ জাহান্নামীদের পানীয় ১২৬ 
জানাতীদের দাম্পত্য ৭৯ জাহানামীদের পোষাক ১২৮ 
হুরীদের গান ৮৩ জাহান্নামের কতিপয় আযাবের নমুনা ১২৯ 
জানাতী ও জাহানামীদের মাঝে কথোপকথন ৮৫ জাহান্নামের সবচেয়ে ছোট আযাব ১৩৭ 
জাহান্নামীদেরকে নিয়ে জানাতীদের হাসি ৮৬ জাহান্নামের আযাবের ভয়াবহতা ১৩৭ 
জান্নাতীদের আমল বা কর্ম ৮৬ জাহানামীদের আর্তি ও আর্জি ১৩৯ 
জান্নাতের শেষ্ঠ পাওয়া ৮৭ জাহান্নাম থেকে বাচার উপায় ১৪১ 
জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত ৮৭ 


'রাফবাসিগণ ৮৮ 

ত ও জাহান্নামের কলহ ৮৯ 
জাহানাম বা দোযখ ৮৯ 

মাম প্রস্তুত আছে ৯০ 
মামের তস্ত্রীবধান ৯১ 
নন 
মন 


এ 


৫ 
হু 


মের তন্ত্রাবধায়ক ফিরিশ্তার সংখ্যা ৯১ 
[মের বিশালতা ৯২ 
জাহানামের স্তরসমূহ ৯৪ 


711 068150| ৬/111 00180101110 0191 ৬৪151017 ৬//৬/.0010080101-007 


জাযাতি-জাহামা ৭০ ৭০ সং সৎ সত ৭০ %ত সৎ সত ৭০ %ত এ সত সত এত সত সত সত সত সং সং চট 


জান্নাত 
ন্নাত শব্দের অর্থ হল ঃ উদ্যান, বাগান, বাগিচা। ফারসী ভাষায় যাকে 

বেহেশত বলা হয়। 

মহান আল্লাহ মহাপ্রতিদান স্বরূপ যা নিজ অনুগত বান্দার মরণের পর 
পরকালে প্রস্তুত রেখেছেন। 

নাত মানে শুধু বৃক্ষবিশিষ্ট বাগানই নয়, বরং তাতে থাকবে বাসস্থান, 

অট্টালিকা এবং চরম সুখ-সামন্ত্রীর এমন সবকিছু যা মানুষ কল্পনাও 
করতে পারে না। সেখানে এমন সুখ থাকবে, যাতে কোন দুঃখের লেশমাত্র 
[কবে না। এমন নির্মল শান্তি থাকবে, যাতে কোন প্রকার অশান্তির 
মলিনতা নেই। এত সুখসম্পদ থাকবে, যার কাল্পনিক বর্ণনা দিতেও 
মানুষের মন অক্ষম। 
রাসুলুল্লাহ ৪ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, "আমি আমার পুণ্যবান 
ন্দাদের জন্য (জানাতে) এমন জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চক্ষু দর্শন 
রেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে 
ধারণাও জন্মেনি।” তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার--- 

(৮1345196৩০৮ ১৪ এ ৮৮০০৪ এ 

যার অর্থ, “কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ 
নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।” (সাজদাহ £ ১৭ আয়াত, 
বুখারী-মুসলিম) 

পার্থিব জগতেই কত বিলাসপ্রিয় ধনকুবেররা বিলাসবহুল বাগান ও বাড়ি 
বানিয়ে বসবাস করে, কত রকম সুখ-সরঞ্জাম ও বিলাসসামন্রী ব্যবহার 


/৩ 


১] 


2] 


ক'রে থাকে, কিন্তু সেসব কিছু জান্নাতের তুলনায় নেহাতই তুচ্ছ। যেহেতু 


জান্নাতের সুখ অনুপম, বেহেশতের শান্তি অতুল। যেহেতু “বেহেশতের 
একটি চাবুক পরিমাণ জায়গা পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সবকিছু অপেক্ষা 
উত্তম।” (বুখারী ৩২৫০নৎ) 

“জান্নাতে ধনুক পরিমাণ স্থান (দুনিয়ার) যেসব বস্তুর উপর সূর্য উদিত 
কিন্বা অস্তমিত হচ্ছে, সেসব বস্ত চেয়েও উত্তম।” (বুখারী-মুসলিম) 

জান্নাতের সে সুখ-সামন্ত্রী দেখে দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখী মানুষটিও সমস্ত 
দুঃখের কথা ভুলে যাবে। রাসূলুল্লাহ && বলেছেন, “কিয়ামতের দিন 
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জাহান্নামীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার 


সবচেয়ে সুখী ও বিলাসী ছিল। অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার (মাত্র) 
চুবানো হবে, তারপর তাকে বলা হবে, "হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো 
ভাল জিনিস দেখেছ? তোমার নিকটে কি কখনো সুখ-সামগ্রী এসেছে?” সে 
বলবে, "না। আল্লাহর কসম! হে প্রভু!” আর জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন 
এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখা ও অভাবী ছিল। 
তাকে জানাতে (মাত্র একবার) চুবানোর পর বলা হবে, "হে আদম সন্তান! 
তুমি কি (দুনিয়াতে) কখনো কষ্ট দেখছ? তোমার উপরে কি কখনো বিপদ 
গেছে?” সে বলবে, "না। আল্লাহর কসম! আমার উপর কোনদিন কষ্ট 
আসেনি এবং আমি কখনো কোন বিপদ দেখিনি।” (মুসলিম) 

আর সে কারণেই বেহেশতে স্থান লাভ করা এমন সৌভাগ্যের ব্যাপার, 
যার পর কোন সৌভাগ্য নেই। মহান আল্লাহর ভাষায় সেটাই মহা সফলতা। 
তিনি বলেন, 
০৪ ০১) ৩৯ ও && চি 0955 09 ০১৯ আও ৮ 05] 

(1/০) ভা ₹ খা 52752 ১28] ১ )৩। 

অর্থাৎ, জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই 
তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে আগুন 
(দোযখ) থেকে দুরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেস্তে প্রবেশলাভ করবে, সেই 
হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। 
(আলে ইমরান £ ১৮৫) 
৬৯ ৩৪-/৩ 22 ৬ ৬০ ৬০ ০৩৯ ০০৬৯০ ০০৮ হু) 359] 


(০5 220 % ৬৬ জা 1727 ১২০৩৯ ৬ হু 0555 
অর্থাৎ, আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, যেগুলোর নিন্নদেশে বইতে থাকবে নদীমালা, 
সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আরও (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) চিরস্থায়ী 
উদ্যানসমূহে (জান্নাতে আদনে) পবিত্র বাসস্থানসমূুহের। আর আল্লাহর 
সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় (নিয়ামত)। এটাই হচ্ছে মহা সফলতা। (তাওবাহ 
89২) 
৮ 
৮০০) 5১১০ (1) [5০1 20 ৩৩১০ 
অর্থাৎ, যে আল্লাহ ও রসুলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ তাকে বেহেস্তে 
স্থান দান করবেন; যার নীচে নদীসমুহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল 


জাযাতি-জাহামা ৭০ ৭০ সং সৎ সত ৭০ %ত সৎ সত ॥ত এত + সত সত এত সত সত সত সত সং সং ৮৯ 


থাকবে এবং এ মহা সাফল্য। (নিসাঃ ১৩) 


জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ব হতেই সৃষ্ট 
আহলে সুন্নাহ অল-জামাআতের আক্বীদা এই যে, মহান সৃষ্টিকর্তা 
জাননাত-জাহান্নাম আগেই সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার বাসিন্দা সৃষ্টি 
করেছেন। অর্থাৎ, জান্নাত-জাহানাম বর্তমানে প্রস্তুত রয়েছে। 
মহান আল্লাহ জান্নাত সম্বন্ধে বলেছেন, 
০৫ প ৬৯১০9 59৩০] কউ ক বি ৩ ৪০ এ! ০০৪ 
8108) (1৮) [০০ 
অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের 
নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেস্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, 
যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। (আলে ইমরানঃ ১৩৩) 
৩০৮১০ পে ৬র্ব ৫৮6 হও এ ৬ হন ৩1০ 
(থা 1.1 ৪1755517557: 87725 
অর্থাৎ, তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই 
জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত 
করা হয়েছে আল্লাহ ও তীর রসুলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহর 
অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা 
অনুগ্রহশীল। (হাদীদঃ ২১) 
আর জাহান্নাম সম্বন্ধে বলেছেন, 
০৫2০০৯0০০0৫ 65550 এ 98 (১5 | সে ০5 সর এ ০৪ 
5১8] ৪১০ (1 £) (০০4৫ 
অর্থাৎ, যদি তোমরা (সুরা আনয়ন) না কর, এবং কখনই তা করতে 
পারবে না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং 
পাথর, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে। (বাকারাহ 2 ২৪) 
০৮ এ 55১০ (9১) 1 ০4) এন ভা 90 9 
অর্থাৎ, তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত 
রাখা হয়েছে। (আলে ইমরান £ ১৩১) 
এ 5০৬০ (1) [6 ০০ (1019৮ অভ 9] 
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অর্থাৎ, নিশ্চয়ই জাহানাম ওৎ পেতে রয়েছে---সীমালংঘনকারীদের 


প্রত্যাবর্তনস্থল রূপে। (নাবা” ঃ ২১২২) 

মহানবী &ঞ মি*রাজের রাতে জান্নাত দর্শন করেছেন। মহান আল্লাহ 
বলেছেন, 
এ | পু 035 (92) 4৪0 25০ 25 (১) এ মঠ ও এরি 
8:1807521 (910 014] ৪৪৫6 8১৭ ৪৪৫১ (1০) 

(1/) (5০৪ 4১ ৩ ৩০ টি 

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার 
নিকট। যার নিকট অবস্থিত (জানাতুল মা?ওয়া) বাসোদ্যান। যখন (বেদরী) 
বৃক্ষটিকে, যা আচ্ছাদিত করার ছিল তা আচ্ছাদিত করল, তার দৃষ্টি বিভ্রম 
হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। নিঃসন্দেহে সে তার প্রতিপালকের মহান 
নিদর্শনাবলী দেখেছিল। (নাজ্ম£ ১৩-১৮) 

বরং মহানবী &ঞ সে রাত্রে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। (বুখারী-মুসলিম) 

মহানবী & বলেন, “তোমাদের কেউ যখন মারা যায়, তখন সকাল- 
সন্ধ্যায় তার অবস্থানক্ষেত্র তাকে প্রদর্শন করা হয়। জান্নাতী হলে জান্নাতের 
এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামের। তাকে বলা হয়, "এই হল তোমার থাকার 
জায়গা; যে পর্যন্ত না তোমাকে কিয়ামতে আল্লাহ পুনরুথিত করবেন।” 
(বুখারী ১৩৭৯, মুসলিম ২৮৬৬নৎ) 

কবরের হিসাব ও প্রশ্ন সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "...তখন 
আসমানের দিক হতে এক শব্দকারী শব্দ করেন, “আমার বান্দা সত্য 
বলেছে। সুতরাং তার জন্য বেহেস্তের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং 
তাকে বেহেস্তের একটি লেবাস পরিয়ে দাও। এ ছাড়া তার জন্য বেহেশতের 
দিকে একটি দরজা খুলে দাও!” তখন তার প্রতি বেহেস্তের সুখ-শান্তি ও 
বেহেস্তের খোশবু আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবর দুষ্টিসীমা বরাবর 
প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হয়। (আহমাদ ৪/২৮৭-২৮৮, আবুদাউদ ৪৭৫৩নও) 

একদা সুর্ধপ্রহণের নামায পড়তে পড়তে মহানবী £ জান্নাত দর্শন করে 
অগ্রসর হয়েছিলেন এবং জাহান্নাম দর্শন ক'রে পিছু হটেছিলেন। (মুসলিম 
৯০ ১নও) 

তিনি বলেছেন, “আমি জান্নাতের দুয়ারে দাড়ালাম। অতঃপর দেখলাম, 
যারা জানাতে প্রবেশ করেছে, তাদের অধিকাংশ গরীব-মিসকীন মানুষ 
আর ধনবানদেরকে (তখনও হিসাবের জন্য) আটকে রাখা হয়েছে। 
পক্ষান্তরে (অন্যান্য) জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ 


দেওয়া হয়েছে। আর আমি জাহান্নামের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, যারা 


তাতে প্রবেশ করেছে, তাদের বেশীরভাগই নারীর দল।” (বুখারী ও মুসলিম) 

রাসূলুল্লাহ &&-এর কাছে সাহাবীদের কোন কথা পৌছল। অতঃপর তিনি 
ভাষণ দিয়ে বললেন, “আমার নিকট জানাত ও জাহান্নাম পেশ করা হল। 
ফলে আমি আজকের মত ভাল ও মন্দ (একত্রে) কোন দিনই দেখিনি। যদি 
তোমরা তা জানতে, যা আমি জানি, তাহলে কম হাসতে আর বেশি 
কাদতে।” সুতরাং সাহাবীদের জন্য সেদিনকার মত কঠিনতম দিন আর 
ছিল না। তারা তাঁদের মাথা আবৃত করে কানায় ভেঙ্গে পড়লেন। (বুখারী- 
মুসলিম) 

তিনি বলেছেন, “মুমিনদের রূহ জানাতের গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। 
পরিশেষে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দেহে ফিরিয়ে দেবেন।” (মালেক, 
নাসাঈ, বাইহাকী, সিঃ সহীহাহ ৯৯৫নও) 

উক্ত হাদীস থেকে এ কথাও প্রমাণ হয় যে, কিয়ামত আসার পূর্বেও 
মুমিনদের রূহ জানাতে অবস্থান করে। 
মহানবী ঞ্ বলেছেন, “আল্লাহ যখন জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন, 
তখন জিব্রাঈলকে জান্নাতের দিকে পাঠিয়ে বললেন, "যাও, জান্নাত এবং 
তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।” সুতরাং তিনি 
গেলেন এবং দর্শন ক'রে ফিরে এসে বললেন, “আপনার সম্মানের কসম! 
যে কেড এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে।” অতঃপর আল্লাহ 
জান্নাতকে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন। তারপর 
আবার তাকে বললেন, "যাও, জান্নাত এবং তার অধিবাসীদের জন্য 
প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।” সুতরাং তিনি গেলেন এবং দর্শন ক'রে ফিরে 
এসে বললেন, "আপনার সম্মানের কসম! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ 
তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।” 

অতঃপর আল্লাহ তাকে জাহান্নামের দিকে পাঠিয়ে বললেন, "যাও, 
জাহান্নাম এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।? 
সুতরাং তিনি গেলেন এবং দেখলেন, তার আগুনের এক অংশ অপর 
অংশের উপর চেপে রয়েছে। অতঃপর তিনি ফিরে এসে বললেন, 
আপনার সম্মানের কসম! যে কেউ এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ 
করতে চাইবে না।” তারপর জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দিয়ে 
ঘিরে দিতে আদেশ করলেন এবং পুনরায় তাকে বললেন, "যাও, জাহান্নাম 
এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।” সুতরাং তিনি 
গেলেন এবং দর্শন ক'রে ফিরে এসে বললেন, “আপনার সম্মানের কসম! 
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আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ পরিত্রাণ পাবে না, সবাই তাতে প্রবেশ 


করবে।” (আবৃ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সঃ তারগীব ৩৬৬৯নৎ) 
হাদীসগ্রন্থগুলিতে এই শ্রেণীর আরো হাদীস রয়েছে, যাতে প্রমাণ হয় যে, 
জাননাত-জাহানাম সৃষ্টি করে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। 
সুর ফুঁকার পরেও জান্নাত-জাহান্নাম অবশিষ্ট থাকবে, যেমন কিয়ামতে 
সূর্য থাকবে। অতএব এই সন্দেহে তা এখন সৃষ্ট নয় বলা যাবে না। বরং তা 
ষ্ প্রস্তুত আছে। অবশ্য তার মধ্যে এমনও কিছু সাজ-সামন্ত্রী আছে, যা 
মহান আল্লাহ পরে সৃষ্টি করবেন। 


জানাতে প্রবেশ-সুখ 


বিচার দিনে মুমিনরা মাত্র যোহর থেকে আসরের সময়কাল অবধি 
অপেক্ষা করবে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। 
সে কি আনন্দের দিন! যেদিন ফিরিশ্তাগণ তাদেরকে সম্মানের সাথে চির 
সুখময় বেহেশতের দিকে দলে দলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। কত কষ্ট 
ভোগা ও দেখার পর যখন জান্নাতের দরজায় পৌছবে, তখন ফিরিশতাগণ 
তাদেরকে সালাম ও স্বাগত জানাবেন। মহান আল্লাহ বলেন, 
76515517874 ভি নিরোরে 
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অর্থাৎ, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে 
জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত 
হবে এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং তার রক্ষীরা তাদেরকে 
বলবে, "তোমাদের প্রতি সালাম (শান্তি), তোমরা সুখা হও এবং স্থায়ীভাবে 
বাস করার জন্য জানাতে প্রবেশ কর।” (মার ৭৩) 

এই জান্নাত হল সেই মু'মিনদের পুরস্কার, যাদের বিশ্বাস, কথা ও কর্ম 
শুদ্ধ ছিল। যাদের অন্তর ছিল নির্মল, কথা ছিল উত্তম এবং কর্ম ছিল সৎ। 

তবে বেহেশতে পৌছনোর আগে কিছু কষ্ট স্বীকার অবশ্যই করতে হবে। 
জান্নাতে যাওয়ার আগে জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুল আছে। সেই পুল 
পার হয়ে যেতে হবে জানাতে। পুল পার হওয়ার আগে মুমিনদের 
আপোসের দেনা-পাওনার প্রতিশোধ দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। 
জান্নাত প্রবেশের জন্য আমাদের শেষ নবী আল্লাহর দরবারে সুপারিশ 
করবেন। 
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রাসূলুল্লাহ &্ বলেছেন, “বর্কতময় মহান আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) 
সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। অতঃপর মুমিনগণ উঠে দাঁড়াবে; 
এমনকি জান্নাতও তাদের নিকটবর্তী ক'রে দেওয়া হবে। (যার কারণে 
তাদের জান্নাত যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে যাবে)। সুতরাং তারা আদম 
(সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহি)র নিকট আসবে। অতঃপর বলবে, "হে 
আমাদের পিতা! আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) জান্নাত খুলে দেওয়ার 
আবেদন করুন।” তিনি বলবেন, "(তোমরা কি জান না যে.) একমাত্র 
তোমাদের পিতার ভুলই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিক্ষার করেছে? 
সুতরাং আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আমার ছেলে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর 
নিকট যাও।” নবী ঞু বলেন, “অতঃপর তারা ইব্রাহীমের নিকট যাবে।” 
ইব্রাহীম বলবেন, "আমি এর উপযুক্ত নই। আমি আল্লাহর খলীল (বন্ধু) 
ছিলাম বটে, কিন্তু আমি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নই। (অতএব) 
তোমরা মুসার নিকট যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন।” ফলে 
তারা মুসার নিকট যাবে। কিন্তু তিনি বলবেন, "আমি এর যোগ্য নই। 
তোমরা আল্লাহর কালেমা ও তাঁর রূহ ঈসার নিকট যাও।? কিন্তু ঈসাও 
বলবেন, "আমি এর উপযুক্ত নই।” অতঃপর তারা মুহাম্মাদ &-এর 
নিকট আসবে। সুতরাং তিনি দীড়াবেন। অতঃপর তীকে (দরজা খোলার) 
অনুমতি দেওয়া হবে। আর আমানত ও আত্মীয়তার বন্ধনকে ছেড়ে 
দেওয়া হবে। সুতরাং উভয়ে পুল সিরাত্রের দু'দিকে ডানে ও বামে দাড়িয়ে 
যাবে। অতঃপর তোমাদের প্রথম দল বিদ্যুতের মত গতিতে (অতি 
দ্রতবেণে) পুল পার হয়ে যাবে। আমি (আবু হুরাইরা) বললাম, "আমার 
পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! বিদ্যুতের মত গতিতে পার 
হওয়ার অর্থ কি তিনি বললেন, “তুমি কি দেখনি যে, বিদ্যুত কিভাবে 
চোখের পলকে যায় ও আসে?” অতঃপর (দ্বিতীয় দল) বাতাসের মত 
গতিতে (পার হবে)। তারপর পেরবর্তী দল) পাখী উড়ার মত এবং 
মানুষের দৌড়ের মত গতিতে। তাদেরকে তাদের নিজ নিজ আমল 
(সিরাত্র) পার করাবে। আর তোমাদের নবী পুল-সিরাতের উপর দাঁড়িয়ে 
থাকবেন। তিনি বলবেন, “হে প্রভু! বাঁচাও, বাঁচাও!” শেষ পর্যন্ত বান্দাদের 
আমলসমূহ অক্ষম হয়ে পড়বে। এমনকি কোন কোন ব্যক্তি পাছা ছেচ্ডাতে 
ছেচড়াতে (পুল-সিরাত্) পার হবে। আর সিরাত্বের দুই পাশে আঁকড়া ঝুলে 
থাকবে। যাকে ধরার জন্য সে আদিষ্ট তাকে ধরে নেবে। অতঃপর (কিছু 
লোক) জখম হলেও বেচে যাবে। আর কিছু লোককে মুখ থুবড়ে জাহানামে 
ফেলা হবে। সেই সন্তার কসম, যার হাতে আবু হুরাইরার প্রাণ আছে! নিশ্চয় 
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জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বছরের (দূরত্বের পথ)। (মুসলিম ১৯৫নৎ) 


জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী ব্যক্তি 

জান্নাতে সর্বপ্রথম যিনি প্রবেশাধিকার লাভ করবেন, তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও 
সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ &। আর উন্মতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম জানাতে প্রবেশ 
করবে তারই উন্মত। এ হল মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ সম্মান। 

মহানবী ঞ্ বলেন, “আমি সর্বপ্রথম জানাতের দরজায় করাঘাত করব। 
টু আমিই জানাতে প্রথম সুপারিশকারী হব।” (মুসলিম ১৯৭নও) 

তিনি আরো বলেন, “আমি জান্নাতের নিকট এসে তার দরজা খুলতে 
বলব। দারোয়ান ফিরিশ্তা বলবেন, "কে আপনি?” আমি বলব, 
'মুহাম্মাদ।? দারোয়ান বলবেন, "আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আপনার পূর্বে 
অন্য কারো জন্য দরজা না খুলি।” (এ) 

তিনি আরো বলেন, “আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষে এসেছি, (আখেরাতে) 
সর্বপ্রথম কিয়ামতে উপস্থিত হব এবং আমরাই সর্বপ্রথম জানাতে প্রবেশ 
করব।” (বুখারা ২৩৮, মুসলিম ৮৫৫ন) 

এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তা হল 


মুহাজিরীনের। (সিঃ সহীহাহ ৮৫৩নৎ) 
বিনা হিসাবে জানাত প্রবেশকারী দল 


সর্বপ্রথম একটি দল জানাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার 
চাদের মত উজজ্রল। যে দলের ঈমান হবে সর্বোচ্চ শিখরে, তাকুওয়া ও 
পরহেযগারী হবে সবার শীর্ষে এবং আমল হবে সবচেয়ে উত্তম। 

রাসূলুল্লাহ পু বলেছেন, “জান্নাতের প্রথম প্রবেশকারী দলটির আকৃতি 
পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত হবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দলটি আকাশের 
সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। তারা (জান্নাতে) পেশাব 
করবে না, পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। তাদের 
চিরুণী হবে স্বর্ণের। তাদের ঘাম হবে কন্তরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের 
ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের স্ত্রী হবে আয়তলোচনা হুরগণ। তারা 
সকলেই একটি মানব কাঠামো, আদি পিতা আদমের আকৃতিতে হবে 
(যাদের উচ্চতা হবে) ষাট হাত পর্যন্ত।” (বুখারী-মুসলিম) 

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “(জান্নাতে) তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের, তাদের 
গায়ের ঘাম হবে কন্তরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন 


দু'জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের দরুন মাংস ভেদ করে পায়ের নলার 
হাড়ের মজ্ভজা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না। 
পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের মত 
হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।” (এ) 

আল্লাহর রসুল ধু বলেন, “আমার কাছে সকল উন্মত পেশ করা হল। 
আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) 
লোক রয়েছে। কোন নবীর সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন 
নবীকে দেখলাম তার সাথে কেউ নেই। ইতিমধ্যে বিরাট একটি জামাআত 
আমার সামনে পেশ করা হল। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উন্মত। 
কিন্ত আমাকে বলা হল যে, এটি হল মূসা ও তার উম্মতের জামাআত। 
কিন্ত আপনি অন্য দিগন্তে তাকান। অতঃপর তাকাতেই আরও একটি 
বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হল যে, এটি হল আপনার 
উন্মমত। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার লোক, যারা বিনা 
হিসাব ও আযাবে বেহেস্ত প্রবেশ করবে।” 

এ কথা বলে তিনি উঠে নিজ বাসায় প্রবেশ করলেন। এদিকে লোকেরা এ 
বেহেস্তী লোকদের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা শুরু করে দিল, যারা বিনা 
হিসাব ও আযাবে বেহেস্ত প্রবেশ করবে। কেউ কেউ বলল, "সম্ভবতঃ এ 
লোকেরা হল তারা, যারা আল্লাহর রসুল £-এর সাহাবা।” কিছু লোক 
বলল, "বরং সম্ভবতঃ ওরা হল তারা, যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে 
এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি।” আরো অনেকে অনেক কিছু 
বলল। কিছু পরে আল্লাহর রসূল && তাদের নিকট বের হয়ে এসে বললেন, 
“তোমরা কি ব্যাপারে আলোচনা করছ?” তারা ব্যাপার খুলে বললে তিনি 
বললেন, “ওরা হল তারা, যারা ঝাড়ফুঁক করে না, ঝাড়ফুঁক করায় না এবং 
কোন জিনিসকে অশুভ লক্ষণ মনে করে না, বরং তারা কেবল আল্লাহর 
প্রতি ভরসা রাখে।” 

এ কথা শুনে উক্কাশাহ ইবনে মিহসান উঠে দীড়ালেন এবং বললেন যে, 
"(হে আল্লাহর রসুল!) আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যেন আল্লাহ 
আমাকে তাদের দলভুক্ত ক'রে দেন!” তিনি বললেন, “তুমি তাদের মধ্যে 
একজন।” অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠে দীড়িয়ে বলল, "আপনি আমার 
জন্যও দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের দলভুক্ত ক'রে দেন।” 
তিনি বললেন, “উক্কাশাহ (এ ব্যাপারে) তোমার অগ্রগমন করেছে।” 
(বুখারী-মুসলিম) 

শুধু সত্তর হাজারই নয়, বরং এ সত্তর হাজারের প্রত্যেক হাজারের সাথে 
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আরো সত্তর হাজার ক'রে (অর্থাৎ, ৪৯ লক্ষ) মুসলিম জান্নাত প্রবেশের 


সুযোগ লাভ করবে। (সঃ জামে” ৬৯৮৮নও) 

অন্য এক বর্ণনা মতে এ সত্তর হাজারের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে আরো 
সত্তর হাজার ক'রে মুসলিম জানাতে প্রবেশ করবে। (আহমাদ, সিঃ সহীহাহ 
১৪৮৪নং) অর্থাৎ, উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ৪৯০ কোটি মানুষ বিনা হিসাব ও 
আযাবে জানাতে প্রবেশ লাভ করবে। 

বরৎ প্রথমোক্ত বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহর তিন অঞ্জলি অতিরিক্ত 
মুসলিমকে বিনা হিসাব ও আযাবে জান্নাত প্রবেশের অধিকার দেওয়া হবে। 
আর তার সংখ্যা কেবল তিনিই জানেন। 

সম্ভবতঃ এই অগ্রগামীদের কথাই মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে 
বলেছেন, 
(11) ৫ ০৬৮ ও (১1) 0550 এ (১০) ১384 09849] 

(15) (০৭ ০53 (1) 08৫9 ১ ্ 
অর্থাৎ, আর অগ্রবর্তিগণ তো অগ্রবর্তী। তারাই হবে নৈকটপ্রাপ্ত। তারা 


থাকবে সুখময় জাননাতসমূহে। বহুসংখ্যক হবে পূর্ববতীদের মধ্য হতে এবং 
অল্প সংখ্যক হবে পরবতীরদের মধ্য হতে। (ওয়াকিআহ  ১০-১৪) 


ধনীদের তুলনায় গরীবরা আগে 
জানাতে বাবে 

যেহেতু গরীবদের হিসাব কম; তাদের যাকাত নেই, হজ্জ নেই, মালের 
কোন হিসাব-নিকাশ নেই, তাই তারা নির্বঞ্থটে ধনীদের আগে আগেই 
জান্নাতে চলে যাবে। কিন্তু কতদিন আগে 

এক বর্ণনানুসারে ৪০ বছর আগে। 

আল্লাহর রসুল উট বলেছেন, “মুহাজিরদের দরিদ্রশ্রেণীর লোকেরা 
ধনশালীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ 
করবে।” (মুসলিম ২৯৭৯ নণ্) 

অন্য এক বর্ণনা মতে ৫০০ বছর আগে। 

রাসূলুল্লাহ পু বলেছেন, গরীব মু'মিনরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে 
জানাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী ২৩৫ ১নও) 

আসলে ধনী ও গরীবদের অবস্থা ভেদে সময়ের এই পার্থক্য হবে। সুতরাং যে 
গরীব সর্বপ্রথম জানাতে প্রবেশ করবে এবং যে ধনী সবশেষে জানাতে প্রবেশ 
করবে, তাদের উভয়ের সময়ের ব্যবধান হবে ৫০০ বছর। আর যে গরীব 


সবশেষে জানাত প্রবেশ করবে এবং যে ধনী সর্বপ্রথম জান্নাত প্রবেশ করবে, 


তাদের উভয়ের সময়ের ব্যবধান হবে ৪০ বছর। আর আল্লাহই ভাল জানেন। 


গোনাহগার মুশমিনদের জান্নাত-প্রবেশ 

যে গোনাহগার মুশমিনরা তওবা না ক'রেই মারা যাবে এবং আল্লাহর ক্ষমা 
থেকে বঞ্চিত হবে, আল্লাহর ইচ্ছায় তারা জাহান্নামে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত 
নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করবে। তাদেরকে সরাসরি জাহান্নামে দেওয়া হবে অথবা 
পুলসিরাত পার হওয়ার সময় পুল থেকে পিছল কেটে জাহান্নামে পতিত 
হবে। কেউ সুপারিশের ফলে, কেউ মহান আল্লাহর দয়ায়, আবার কেউ 
শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে জাহান্াম থেকে মুক্তি পেয়ে তওহীদের ফযীলতে 
জান্নাতে স্থান লাভ করবে। কিন্তু তাদের মধ্যে জাহান্নামের ছাপ থেকে যাবে 
এবং জানাতে তারা “জাহান্নামী” বলে পরিচিত থাকবে। (বুখারী) 


জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি অথবা সর্বনিম্ন মানের জান্নাতীও কিন্ত 
ছোট জান্নাতের বা কম সুখের অধিকারী হবে না। এ ব্যাপারে মহানবী 
বলেছেন, “সর্বশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জানাতে প্রবেশ 
করবে, তার সম্পর্কে অবশ্যই আমার জানা আছে। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি 
দিয়ে (বা বুকে ভর দিয়ে) চলে জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ 
আযযা অজাল্ল বলবেন, "যাও জামাতে প্রবেশ কর।? সুতরাং সে জান্নাতের 
কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জানাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে ফিরে 
এসে বলবে, "হে প্রভু! জানাত তো পরিপূর্ণ দেখলাম।” আল্লাহ আয্যা 
অজাল্ল বলবেন, যাও, জানাতে প্রবেশ কর।” তখন সে জান্নাতের কাছে 
এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত তো ভরে গেছে। তাই সে আবার ফিরে 
এসে বলবে, "হে প্রভূ! জান্নাত তো ভরতি দেখলাম।” তখন আল্লাহ আয্যা 
অজাল্প বলবেন, “যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য থাকল পৃথিবীর 
সমতুল্য এবং তার দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জানাত)! অথবা তোমার জন্য 
পৃথিবীর দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত রইল)!” তখন সে বলবে, "হে 
প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? অথবা আমার সাথে হাসি-মজাক 
করছ অথচ তুমি বাদশাহ (হাসি-ঠাট্টা তোমাকে শোভা দেয় না)।” 
বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ &-কে এমনভাবে হাসতে 
দেখলাম যে, তাঁর চোয়ালের দীতিগুলি প্রকাশিত হয়ে গেল। তিনি বললেন, 
“এ হল সর্বনিম্ন মানের জান্নাতী।” (বুখারী-মুসলিম) 
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এ জান্নাতী যখন জান্নাতের বাসস্থানে প্রবেশ করবে, তখন তার দু”টি হুরী 
স্ত্রী তার নিকট এসে বলবে, "সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি তোমাকে 
আমাদের জন্য এবং আমাদেরকে তোমার জন্য বাচিয়ে রেখেছেন।” তখন 
সে বলবে, "আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি।” 


(মুসলিম) 


কিয়ামতের পূর্বে ধারা জান্নাতে 
প্রবেশ করেছেন 
মানুষের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে আদি পিতা আদম এ্ুঞ্র। ও মাতা 
হাওয়াকে জা নাতেই রাখা হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন, 
3352 ০০ ১০০ 57 3959 22) ০8 রী উ শা রা 452) 
১7221 5) (০) (০১4৬) ০০৫১৩ ৪৮ ৩০৬ রি 
অর্থাৎ, আমি বললাম, "হে আদম তুমি তোমার স্ত্রীসহ বেহেস্তে বসবাস 
কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো 
না; হলে তোমরা অনাচারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে।” বোকারাহ£ ৩৫) 
8:816595 12 25581527772 
০১ থু। ৪১৮ (1৭) (০0 ৮ 6৫৫ ঠ। 
অর্থাৎ, আর বললাম, "হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে 
বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর। কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী 
হয়ো না, হলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে।” (আ'রাফ £ ১৯) 
কিন্তু শয়তানের প্রলোভন ও চক্রান্তে পড়ে আদম ও হাওয়া আল্লাহর 
অবাধ্য হয়ে গেলেন। ফলে তার শাস্তি স্বরূপ উভয়কে সেই সুখময় জান্নাত 
থেকে দুঃখময় এই মাটির ধরাধামে নামিয়ে দেওয়া হল। 
মহান আল্লাহ বলেন, 
॥ 8 219 (11০) ৮ 20 ১৮20 দেও ৪৪ ০০ ও] ৫৬০ ১ 
2৪ 15 1456 (114) তা ০ মা 193 (59 1545-1 রা 
৬ এডি রা (11) 525 সপ ও 2 ১৩ ৬০১০ ৬ 
« 2০১১9 (31৭) ৮৫৭৩ ৫০ (তর (11/) ইনি রি 
১৫ (1,) এডি ৫4123 এ চে এত ৪0305 সে ৩৪ ৩০৫ 
না ৩০০) 3০3 ৩৮ জেড ০৬০৯৭ ৬৬) লা ক উন ও 


টি চি 0 (11) ০১ এড কেও ক) (04,088 


222 47-52 
4 5১৯৮ (1) [৩৪ ১ 

অর্থাৎ, আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম। কি 
সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে দৃটসংকল্প পাইনি। (স্মরণ কর) যখ 
আমি ফিরিশ্তাগণকে বললাম, "তোমরা আদমকে সিজদাহ কর”, তখ 
ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদাহ করল; সে অমান্য করল। অতঃপর আমি 
বললাম, "হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন 
কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত হতে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা কষ্ট 
পাবে। তোমার জন্য এটাই থাকল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং 
নগ্রও হবে না। সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রোদ্র-ক্িষ্টও হবে না।? 
অতঃপর শয়তান তাকে ক্মন্ত্রণা দিল। সে বলল, "হে আদম! আমি কি 
তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষ ও অক্ষয় রাজ্যের কথা, 
অতঃপর তারা তা হতে ভক্ষণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের 
নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যানের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে 
আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হল; ফলে সে 
পথভষ্ট হয়ে গেল। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন। 
সুতরাং তিনি তার তওবা কবুল করলেন ও তাকে পথ নির্দেশ করলেন। 
তিনি বললেন, "তোমরা একে অপরের শত্ররূপে একই সঙ্গে জান্নাত হতে 
নেমে যাও। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ 
এলে, যে আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং 
দুঃখ-কষ্টও পাবে না। (ত্বাহাঃ ১১৫-১২৩) 

আমাদের নবী &ঞ মিরাজের রাত্রে জান্নাত দর্শন করেছেন। এ ছাড়া 
শহীদগণ কিয়ামত হওয়ার পূর্বেই জান্নাতে বসবাস করেন। 

মাসরুক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ (বিন মাসউদ 

(2508৮) এ এ] 1৮০ ৪৪ 1 ০৯11 লি] 

(অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে 
করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।) 
(আলে ইমরান £ ১৬৯) এই আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 
“শোন! আমরাও এ বিষয়ে (নবী £-কে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি 
উত্তরে বলেছিলেন, “তাদের (শহীদদের) আত্াসমূহ সবুজ পক্ষীকুলের 


উহ 
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দেহ মধ্যে অবস্থান করবে। এ পক্ষীকুলের অবস্থানক্ষেত্র হল (আল্লাহর) 


আরশে ঝুলন্ত দীপাবলী। তারা বেহেস্তে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে 
বেড়াবে। অতঃপর পুনরায় এ দীপাবলীতে ফিরে এসে আশ্রয় নেবে। একদা 
তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, "তোমরা কি 
(আরো) কিছু কামনা কর তারা বলল, "আমরা আর কী কামনা করব? 
আমরা তো বেহেস্তে যেখানে খুশী সেখানে বিচরণ করে বেডাচ্ছি!” (আল্লাহ) 
অনুরূপভাবে তাদেরকে তিনবার প্রশ্ন করলেন। অতঃপর যখন তারা দেখল 
যে, কিছু না চাইলে তাদেরকে ছাড়াই হবে না, তখন তারা বলল, "হে 
আমাদের প্রতিপালক! আমরা কামনা এই করি যে, আপনি আমাদের 
আত্মাসমূৃহকে আমাদের নিজ নিজ দেহে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমরা 
আপনার রাহে দ্বিতীয়বার নিহত হয়ে আসতে পারি।” 
অতঃপর আল্লাহ যখন দেখবেন যে, তাদের আর কোন প্রয়োজন (কামনা 


বা সাধ) নেই, তখন তাদেরকে স্ব-অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে।” (মুসলিম 
১৮৮৭) 


জান্নাত চিরস্থায়ী জানাতীরাও চিরঞ্জীব 
দুনিয়া ধুংস হয়ে পরকালের জীবন শুরু হলে, সে জীবন হবে অনন্ত 
কালের। অন্তহীন হবে জান্নাত, অন্তহীন হবে জানাতীরা। না জান্নাত ধুংস 
হবে, আর না জান্নাতীরা বৃদ্ধ ও মরণাপন্ন হবে। বরং তারা চিরতরের জন্য 
ইচ্ছাসুখে সেখানে বসবাস করবে। 
মহান আল্লাহ বলেন, 
(৪ লে 2৮39 এওটি ঘন তু ০১৭ ও 3৯500 
অর্থাৎ, (ইহকালে) প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আহ্কাদন 
করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। 
(দুখান 2 ৫৬) 
(1,007 ০৮5) ০৬ ০8 অত ০৪০০18০০০97 29০] 
| 2১১৮ (০) (০০৮ ও ০ 0 ও 050৩ 
অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য 
আছে ফিরদাউসের উদ্যান। সেথায় তারা স্থায়ী হবে এর পরিবর্তে তারা 
অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া কামনা করবে না। (কাহফঃ ১০৭-১০৮) 
০০১৪০ (০5) (অর্ভ৬ ৫ 5৪১55 2 
অর্থাৎ, নিশ্চয় এটি আমার (দেওয়া) রুষী; যার কোন শেষ নেই। (প্দঃ৫9 


4৮১5 রণ 5৬) 5 ৩০ ও ৩১৫৭ এ) ক পা 9 
৪ 2১১৮ (০) (5৩ (এ এক) ১ লে একি এ 
অর্থাৎ, সাবধানীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার 
বিবরণ এইরূপ £ ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলমুলসমূহ ও ছায়া 
চিরস্থায়ী, যারা সাবধানী এটা তাদের পরিণাম। আর অবিশ্বাসীদের পরিণাম 
হল জাহাম্নাম। (রা'দঃ ৩৫) 
মহানবী বলেন, “যে ব্যক্তি জানাতে প্রবেশ করবে, সে চিরসুখে 
থাকবে, সে কোন কষ্ট পাবে না, তার পরিচ্ছদ পুরাতন হবে না এবং তার 
যৌবনও শেষ হবে না।” (মুসলিম ২৮৩৬নৎ) 
রাসূলুল্লাহ &ঞ বলেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, 
তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে যে, তোমাদের জন্য এখন অনন্ত 
জীবন; তোমরা আর কখনো মরবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুস্বাস্থা; 
তোমরা আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির যৌবন; 
তোমরা আর কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুখ ও 
পরমানন্দ; তোমরা আর কখনো দুঃখ-কষ্ট পাবে না। (মুসলিম) 

এ ছাড়া হাদীসে এসেছে যে, মৃত্যুকে দুম্বার আকারে নিয়ে এসে যবেহ করা 
হবে এবং বলা হবে, "হে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল বাস কর, আর 
কোন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! তোমরা চিরকাল বাস কর, আর কোন 
মৃত্যু নেই।” (বৃখারী-মুসলিম) 

প্রকাশ থাকেযে, 

৬৪ ৩০৭৩ (1০7) 5) ৪) ৪০৪ এ ৪৯০ জেএ ৪] 
(50871455512 51851215551 


85559177571 
১৪৯৪)/:(০/0 152৮ ৮561 2৪ 

অর্থাৎ, অতএব যারা দুর্ভাগ্যবান, তারা তো হবে দোযখে; তাতে তাদের 
চীৎকারও আর্তনাদ হতে থাকবে। তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে, 
যতকাল আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে; যদি না তোমার 
প্রতিপালকের অন্য ইচ্ছা হয়। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, 
তা সম্পাদনে সুনিপুণ। পক্ষান্তরে যারা সৌভাগ্যবান, তারা থাকবে বেহেস্তে। 
সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, যতকাল আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী 
বিদ্যমান থাককে যদি না তোমার প্রতিপালকের অন্য ইচ্ছা হয়। এ হবে 
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অফুরন্ত অনুদান। (হুদঃ ১০৬-১০৮) 

এই আয়াতসমূহ দ্বারা কিছু মানুষ এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে যে, 
জাহান্নামের আযাব কাফেরদের জন্যও চিরস্থায়ী নয়; বরং সাময়িক। অর্থাৎ, 
ততদিন থাকবে, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে। (তারপর শেষ হয়ে 
যাবে।) কিন্ত এই কথা ঠিক নয়। কারণ এখানে %€ 14 || ০2105 
০১৩? কথাটি আরববাসীদের দৈনন্দিন কথাবার্তা ও পরিভাষা অনুযায়ী 
অবতীর্ণ হয়েছে। আরববাসীদের অভ্যাস ছিল যে, যখন তারা কোন বস্তুর 
চিরস্থায়িত্ প্রমাণ করার উদ্দেশ্য হত, তখন তারা বলত, ৭১ ৮১15 ৯) 
(০০১1১ ০।১৮। “এই বস্তু আকাশ ও পৃথিবীর মত চিরস্থায়ী” সেই 
পরিভাষাকে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ কাফের ও মুশরিকরা 
চিরকালব্যাপী জাহান্নামে থাকবে, যা কুরআন বিভিন্ন স্থানে, দ্ব ৪০০০৬ 
[টি শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে। তার দ্বিতীয় এক অর্থ এও করা হয়েছে যে, 
আকাশ ও পৃথিবী থেকে উদ্দেশ্য হল "জিন্স" (শ্রেণী)। অর্থাৎ, ইহলৌকিক 
আকাশ ও পৃথিবী; যা ধৃংস হয়ে যাবে। কিন্তু এ ছাড়া পারলৌকিক আকাশ ও 
পৃথিবী পৃথক হবে। যেমন কুরআনে তার পরিস্কার বর্ণনা এসেছে। % ৫১ 
২০৯১০) ১৮১৭ ০৪ ০৮১৭ 43) অর্থাৎ, যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত 
হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও।” (ইবরাহীম ৪৮) আর 
পারলৌকিক উক্ত আকাশ ও পৃথিবী, জান্নাত ও জাহান্নামের মত চিরস্থায়ী 
হবে। এই আয়াতে সেই পারলৌকিক আকাশ-পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে, 
ইহলৌকিক আকাশ-পৃথিবীর কথা নয়, যা ধুংস হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর) 
এই উভয় অর্থের যে কোন অর্থ নেওয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য পরিস্ফুটিত 
হয়ে যাবে এবং উপস্থাপিত সমস্যা দূর হয়ে যাবে। ইমাম শওকানী (রঃ) এর 
আরো কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন, যা জ্ঞানীরা দেখতে পারেন। (লত্ল কাটার 

আয়াতে উল্লিখিত ব্যতিক্রমের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। তার 
মধ্যে সব থেকে সঠিক অর্থ এই যে উক্ত ব্যতিক্রম তওহীদবাদী মু'মিন 
পাপীদের জন্য। এই অর্থ অনুযায়ী এর পূর্ব আয়াতে ৪ _» (দুর্ভাগ্যবান) 
শব্দটি ব্যাপক ধরতে হবে। অর্থাৎ কাফের ও পাী মুমিন উভয়কে 
বুঝাবে। আর ₹৩:7 9 ০ ১) দ্বারা পাপী মু'মিনরা ব্যতিক্রম হয়ে যাবে। 
আর ০৮৬ ৮ তে ও হরফটি ০ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

দ্বিতীয় ব্যতিক্রমটিও পাপী মুমিনদের জন্য। অর্থাৎ, অন্য মুমিনদের মত 
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এই গোনাহগার মু"মিনরা প্রথম থেকে শেষ অবধি জান্নাতে থাকবে না। বরং 


শুরুতে কিছু দিন তাদেরকে জাহান্নামে থাকতে হবে, পরে আল্লাহর ইচ্ছায় 
আম্বিয়া ও মু'মিনদের সুপারিশে তাদেরকে জাহানাম থেকে বের ক'রে জান্নাতে 
প্রবেশ করানো হবে, যেমন সহীহ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত। 

১১৩ ৮৪ এর অর্থ হল € ৯০ ৮৪ অর্থাৎ, এমন অফুরন্ত অনুদান যা 
শেষ হওয়ার নয়। এই বাক্য দ্বারা এই কথা পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যে 
সকল পাপী মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে বে”র করে জানাতে প্রবেশ 
করানো হবে, তারা ক্ষণস্থায়ী নয়, বরং চিরস্থায়ী হবে এবং সকল 
জান্নাতীগণ আল্লাহ প্রদত্ত অনুদান ও তীর নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে 
থাকবে, তা কোন কালে কখনও শেষ হবে না। (তিফসীর আহসানুল বায়ান) 


জান্নাতের বিবরণ 

জানাত এক অতুলনীয় শান্তিনিকেতন। জান্নাত মু'মিনদের সুখের বাসা। 
ইচ্ছাসুখের নীড়। চক্ষুশীতলকারী আনন্দালয়। চির স্বাচ্ছন্দ্যে 
প্রমোদোদ্যান। নয়ন-জুড়ানো তার মাটি। মন মাতানো তার সৌরভ। হৃদয়- 
ভলানো তার সৌন্দর্য। 
জান্নাতের বিলাস-সামন্ত্রী বর্ণনাতীত, কল্পনাতীত। দুনিয়ার কোন সামগ্রী 
তার উদাহরণ ও উপমা হতে পারে না। মানুষ যত উচ্চ মানেরই সুখ-সামগ্রী 
আবি্ষার করুক না কেন, জান্নাতের সুখ-সামগ্রীর সাথে কোন তুলনাই হবে 
না। জান্নাতের আলো, সুগন্ধি, অট্টালিকা, নদী-নহর, বৃষ্ষ-কফল, খাদ্য- 
পানীয়, সুন্দরী স্ত্রী লেবাস-পোশাক ইত্যাদি সবকিছুই নজীর-বিহীন। 

জান্নাতের বিবরণ দিতে গিয়ে মহানবী ৯ বলেছেন, “€তার অন্টালিকার) 
একটি ইট সোনার, একটি ইট টাদির, তার মাঝে সংযোজক হল তীব্র 
সুগন্ধময় কন্তরী। তার পাথর-কাকর হল মণি-মুক্তা। তার মাটি হল 
জাফরান। যে তাতে প্রবেশ করবে, সে সুখী হবে এবং কোন কষ্ট পাবে না। 
চিরস্থায়ী হবে, মৃত্যুবরণ করবে না। তার লেবাস-পোশাক পুরাতন হবে না। 
তার যৌবন নষ্ট হবে না।” (আহমাদ, তিরমিযী, দারেমী) 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 
১৮০৯ ০১৯০ (1) (5 ৬০ এ শগি ৪ 9 

অর্থাৎ, তুমি দেখলে সেখানে দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ 
এবং বিশাল রাজ্য। (দাহর£ ২০) 

এ ছাড়া মহান আল্লাহ যা গুপ্ত রেখেছেন, তা মানুষের কল্পনার বাইরে। 
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রাসুলুল্লাহ & বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার পুণ্যবান 
বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, 
কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও 
জন্মেনি।” তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পারু যার অর্থ, 
“কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-ভ্রীতিকর 
কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।” (সাজদাহঃ ১৭, বুখারী-মুসলিম) 


জান্নাতের 

জানাতে বিভিন্ন দরজা আছে। যে দরজা দিয়ে মুমিনগণ প্রবেশ করবে 

এবং প্রবেশ করবে ফিরিশ্তাগণও। মহান আল্লাহ বলেন, 
০০৪১১৮ (০,)[ লেগ তে হি ৩১০ ০৬শ 

অর্থাৎ, চিরস্থায়ী জানাত, যার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে তাদের জন্। (ম্াদঃ ৫০) 
3905 9৫১3 ৮৮009 থা তা তকে ১ ৬৪৯ ৩৩ ৬৬] 
[4৫ ৩৯১৩ এডি সি (টস এ৪ ৩০ ১৪৫ 

অর্থাৎ, চিরস্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা- 
মাতা, পতিপত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। 
আর ফিরিশ্তাগণ তাদের কাছে প্রবেশ করবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (তারা 
বলবে) "তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি! কতই না 
ভাল এই পরিণাম।? রো*দঃ ২৩-২৪) 

মুমিনগণ যখন জান্নাতের কাছে পৌছবে, তখন সেই দরজাসমূহ খোলা 
হবে। ফিরিশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 
"(70555 019 615 খু এ] ৮ 55 20৮] 

০9 5০১৮ (৮) (৬০৬ ১%১৬ সপ তি 24 ৬৫০ 7% 4৬5 

অর্থাৎ, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে 
জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত 
হবে এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং তার রক্ষীরা তাদেরকে 
বলবে, "তোমাদের প্রতি সালাম (শান্তি), তোমরা সুখী হও এবং স্থায়ীভাবে 
বাস করার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।” (মার ৭৩) 

মহানবী ঞ্ জানিয়েছেন যে, জান্নাতের দরজাসমুহ প্রত্যেক বছর রমযান 
মাসে খুলে দেওয়া হয়। 

নবী £ঞ বলেছেন, মাহে রমযানের আগমন ঘটলে জান্নাতের দরজাসমূহ 


জাযাতি-জাহামাজ সাও স০ স০ স সও সাও ৭০ +০ সত সত সাও ৭৭ %০ পাও সত সাও পাও ৪০ পাও সত সাও ২৫ 
খুলে দেওয়া হয়, জাহানামের দরজাসমৃহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং 
শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম) 


জান্নাতের দরজা আটটি 

মহানবী লট বলেছেন, পরিপূর্ণরূপে ওযু করে যে ব্যক্তি এই দুআ বলবে, 
'আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ 
আশহাদু আনা মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসুলুহ।' তার জন্য জান্নাতের 
আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে। 
(মুসলিম) 

রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “জান্নাতের (আটটি দরজার) মধ্যে এমন একটি 
দরজা আছে, যার নাম হল "রাইয়ান সেখান দিয়ে কেবল রোযাদারগণই 
কিয়ামতের দিনে প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউ সেদিক দিয়ে প্রবেশ 
করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে রোযাদাররা কোথায়? তখন তারা 
দন্ডায়মান হবে। (এ দরজা দিয়ে তারা জানাতে প্রবেশ করবে) তারপর 
যখন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তখন দরজাটি বন্ধ ক'রে দেওয়া 
হবে। আর সেখান দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।” (বৃখারী ও 
মুসলিম) 

তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জোড়া বস্তু ব্যয় করে, তাকে 
জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, "হে আল্লাহর বান্দা! এ দরজাটি 
উত্তম (এদিকে এস)।” সুতরাং যে নামাধীদের দলভুক্ত হবে, তাকে 
নামাযের দরজা থেকে ডাক দেওয়া হবে। আর যে মুজাহিদদের দলভুক্ত 
হবে। তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে রোযাদারদের দলভুক্ত 
হবে, তাকে “রাইয়ান” নামক দরজা থেকে আহবান করা হবে। আর 
দাতাকে দানের দরজা থেকে ডাকা হবে।” এ সব শুনে আবূ বাকর ঞ 
বললেন, "হে আল্লাহর রসুল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান 
হোক, যাকে ডাকা হবে তার এ সকল দরজার তো কোন প্রয়োজন নেই। 
(কেননা মুখ্য উদ্দেশ্য হল, কোনভাবে জানাতে প্রবেশ করা।) কিন্তু এমন 
কেউ হবে কি, যাকে উক্ত সকল দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে?” তিনি 
বললেন, “হ্যা। আর আশা করি, তুমি তাদের দলভুক্ত হবে।” (বুখারী ও 
মুসলিম) 

বিনা হিসাবের খাস লোকেরা জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। 
জান্নাতের দরজার প্রস্থও অনেক। হাদীসে এসেছে, কিয়ামতে সুপারিশের 
সময় মহান আল্লাহ বলবেন, “হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতের মধ্যে 
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যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে ডান দিকের দরজা দিয়ে 


জানাতে প্রবেশ করাও। এই দরজা ছাড়া তারা অন্য সব দরজাতেও সকল 
মানুষের শরীক।” 

অতঃপর নবী ঞ্ঞ বলেন, “যার হাতে আমার প্রাণ আছে, তাঁর কসম! 
জান্নাতের একটি দরজার প্রশস্ততা হচ্ছে মক্কা ও (বাহরাইনের) হাজারের 
মধ্যবর্তী দুরত্ব অথবা মক্কা ও (সিরিয়ার) বুসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। 
(বুখারী-মুসলিম) 

এক বর্ণনায় দরজার দুই বাজুর মধ্যে ব্যবধানের দুরত্ব বলা হয়েছে চল্লিশ 
বছরের পথ। জান্নাত প্রবেশকালে তা ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। (মুসলিম, 
আহমাদ) আর আল্লাহই ভাল জানেন। 


আটটি জান্নাতের নাম 
কেউ কেউ আটটি জানাতের নাম উল্লেখ করলেও আসলে সে নামগুলি 
সকল জান্নাতেরই গুণবাচক নাম। অবশ্য কোন কোন জান্নাতের নাম 
স্পষ্টুতঃ উল্লেখ হয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরূপ ৪ 


ফিরদাউস ঃ 
এ জামাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন, 
(1.)1% ০১৭ ০৩ ১ অভ ০০০৬] ।%০০০ 9 দে ৩] 
০৮০১১ (5) (6 ৩6 ০৪৪ ও ৫৪ ৮০৫৬ 
অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য 
আছে ফিরদাউসের উদ্যান। সেথায় তারা স্থায়ী হবে; এর পরিবর্তে তারা 
অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া কামনা করবে না। (কাহফঃ ১০৭- ১০৮) 
১১০৪ 5১৪০ (11) (55৩ ৯ ০১9 ৩১৮ ৮০ 
অর্থাৎ, অবশ্যই বিশ্বাসিগণ সফলকাম হয়েছে। যারা... তারাই হবে 
উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকারী হবে ফিরদাউসের; যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে। 
(মু'মিনুনঃ ১১১) 
আনাস ঞ& বলেন, উন্মে রুবাইয়ে” বিন্তে বারা” যিনি হারেষাহ ইবনে 
সুরাকাহর মা, তিনি নবী &&-এর নিকট এসে বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমাকে হারেষাহ সম্পর্কে কিছু বলবেন না? সে বদরের দিনে খুন 
হয়েছিল। যদি সে জানাতী হয়, তাহলে ধৈর্য ধারণ করব, অন্যথা তার জন্য 
মন ভরে অত্যাধিক কান্না করব।” তিনি বললেন, “হে হারেষার মা! 
জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের জান্নাত আছে। আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ 


ফিরদাউস (জান্নাতে) পৌছে গেছে।” (বুখারী) 
মহানবী & বলেন, “অবশ্যই জান্নাতে একশটি দর্জা (মর্যাদা) রয়েছে, 
যা আল্লাহ তার পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন; দুটি দর্জার 
মধ্যবর্তী ব্যবধান আসমান ও জমিনের মত। সুতরাং তোমরা (জান্নাত) 
চাইলে ফিরদাউস? চেয়ো। কারণ তা হল জান্নাতের মধ্যভাগ ও জান্নাতের 
উপরিভাগ, আর তার উপরে রয়েছে রহমানের আরশ।” (বুখারী ২৭৯০ নৎ) 
আদ্নঃ 
'আদ্ন” মানে চিরস্থায়ী। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন, 
চি 917 24৭1 ৬০ ৩ ৬ ডি ১২ ০০) 
0০০0 595০ (১) (৩৭ 2 ০ 055 
অর্থাৎ, ওটা স্থায়ী জানাত যাতে তারা প্রবেশ করবে ওর নিয়দেশে 
নদীসমূহ প্রবাহিত; তারা যা কিছু কামনা করবে তাতে তাদের জন্য তাই 
থাককে এভাবেই আল্লাহ সাবধানীদেরকে পুরস্কৃত করেন। (নাহলঃ ৩১) 
29 ০9 ও ৩৮০৫ দিতি শত ০ ক: ৩১৪ ২০৮ 44১) 
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54601 5) (1) (122 ০৫৬০ ঠা ৩ 
অর্থাৎ, তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জানত; যার নিগ্নদেশে নদীসমূহ 
প্রবাহিত। সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ-কঙ্কণে অলঙ্কৃত করা হবে, তারা পরিধান 
করবে সূক্ষ্ম ও স্ুল রেশমের সবুজ বন্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, 
কত সুন্দর সে পুরস্কার ও কত উত্তম সে আশ্রয়স্থল। (কাহফ 2 ৩১) 
29199 ৬৯১ ৩29 ০৮ ও ৩৪০ এসএ ১১৬ ০৫) 
৮১৪১৬০ () (270 
অর্থাৎ, তারা প্রবেশ করবে হঁয়ী জান্নাতে, যেখানে তাদের হ্বর্ণ-নির্মিত 
কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক- 
পরিচ্ছদ হবে রেশমের। (ফাত্ির £ ৩৩) 
(৬৮ 2৩5 ৩৫ ধু ও 2৩০ ৮০৮০ ১ জা ১১ ০) 
অর্থাৎ, সেই স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি পরম দয়াময় নিজ দাসদেরকে 
অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন; নিশ্চয় তীর প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যন্ভাবী। (মর্লামঃ৬১ 
এ ছাড়া আরো বহু আয়াতে এ জান্নাতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। 
মহানবী & স্বপ্নে আদন জান্নাত দর্শন করেছেন। (বুখারী) 
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তিনি বলেছেন, “দুটি জান্নাত টাদির, তার পাত্র ও সবকিছু াদির। দুটি 


২২০৮ ৭০৭০ ৭০ সস ৭০ %০ %ত সত সত এত সত সত সত সত সস সত সত এ সং জামিা।ত-জাহা।ম।ম 


নাত সোনার, তার পাত্র ও সবকিছু সোনার। আদ্ন জান্নাতে (জান্নাতী) 
লোকেদের দীদার ও তাদের প্রতিপালকের মাঝে কেবল তার চেহারার 
উপর গৌরবের চাদর থাকবে।” (বুখারী-মুসলিম) 


০0 
০ 


খুল্দ” মানেও চিরস্থায়ী। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন, 
(19 পে 2 লোভ 2580 ০০ জো এ বল পিক আস 9 
অর্থাৎ, ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, এটিই শ্রেয়, না স্থায়ী বেহেস্ত; যার 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সাবধানীদেরকে?” এটিই তো তাদের প্রতিদান ও 
প্রত্যাবর্তনস্থল। (ফুরক্মানঃ ১৫) 
সাহাবা ইবনে মাসউদ দুআয় বলেছিলেন, 
এ ৩১০৮ ০৪০৫ 532১ ০ টি ০০৭ এ 0 
নি 54 
অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অটল ঈমান চাই, অফ্রন্ত 
নেয়ামত চাই এবং আদন জান্নাতের সবার উপরে মুহাম্মাদ (&)-এর সঙ্গ 
চাই। (সিঃ সহীহাহ ২৩০ ১নৎ) 
নাঈম ৪ 
“নাঈম” মানে সম্পদশালী, সুখময়। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ 
লোন 
০ ৬০৯ ৫ 0 2 ০০৫৩2 2 জে এ 
০০৮৪০ () (৬ ও 99 
অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের 
প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, শান্তির 
উদ্যানসমূহে তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নদীমালা প্রবাহিত 
থাকবে। (ইউনুসঃ ৯) 
৩৮৪ 5০১ (5) (্। তে ৮ ০০এ৬০। 77876 
অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য আছে 
সুখের উদ্যানরাজি। (লুকমান ৪৮) 
1015১) 1 পে ০৬০০ ০৫০] 
অর্থাৎ, আল্লাহভীরুদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই 


ভোগ-বিলাসপূর্ণ জানাত রয়েছে। কৌলাম £৩৪) 
ইব্রাহীম 8৬৪। এই জানাত চেয়ে দুআ ক"রে বলেছিলেন, 
৮০০০] ১১৮ (0১০) (৮0 আস ০০ ৩০ ৬৪০৮9] 
অর্থাৎ, আমাকে সুখকর (নাঈম) জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত 
কর। শিআরা 2৮৫) 
মাওয়াঃ 
'মা”ওয়া” মানে ঠিকানা। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন, 
| 41710 00 ৬ চি ০০০৩০1০০197 দেও এ 
5০018851015) 55 
অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস ক'রে সৎকাজ করে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ 
তাদের আপ্যায়নের জন্য জানাত হবে তাদের বাসস্থান। (সাজদাহঃ ১৯) 
[70155018058 21040 5 2০2 
অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার 
নিকট। যার নিকট অবস্থিত (জান্নাতুল মা” ওয়া) বাসোদ্যান। (নাজ্মঃ ১৩-১৫) 
দারুস সালামঃ 
দারুস সালাম” মানে শান্তিনিকৈতন। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ 
বলেন, 


(১) (32416 55 199১9 ২০০১৩ 25780 
অর্থাৎ, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির আলয় 
এবং তারা যা করত, তার কারণে তিনি হবেন তাদের অভিভাবক। 
(আনআম? ১২৭) 
(০ 47 এ ৮০৪ ৩৮ ৬০৬০ ১4৭ ০১ গু + 09 
অর্থাৎ, আল্লাহ (মানুষ)কে শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন এবং 
যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। (ইউনুসঃ ২৫) 


দারুল মুব্বামাহ ৪ 
দারুল মুক্জামাহ* মানে স্থায়ী। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন, 
51215--5558458725178-75 
০০৩ ০১৯৮ (০) (৮৪৭ 
অর্থাৎ, যিনি নিজ অনুগ্রহে, আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দান করেছেন; 
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৬৩০০ সস সব সৎ সত এ ৭ সত +০ সত সত%ত সত সৎ খন সব খত খত সত খত সত জামিা।ত-জাহা।ম।ম 


যেখানে আমাদেরকে কোন প্রকার রেশ স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না 


কোন প্রকার র্লান্তি।” (ফাত্বির £ ৩৫) 


রাইয়ান ঃ 
রাইয়ান, মানে তৃষ্ঞাহীন। তৃষ্ণা ও পিপাসায় যারা কষ্ট পেয়েছে, 
তাদেরকে এই জান্নাত দেওয়া হবে। এ জান্নাত সম্বন্ধে নবী & বলেন, 
জান্নাতের এক প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার নাম রাইয়ান।” কিয়ামতের দিন এ 
দ্বার দিয়ে রোযাদারগণ প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউই এঁ দ্বার দিয়ে 
প্রবেশ করবে না। রোযাদারগণ প্রবিষ্ট হয়ে গেলে দ্বার রুদ্ধ করা হবে। ফলে 
সে দ্বার দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করবে না।” (বুখারী ১৮৯৬ নত মুসলিম 
১১৫২ নঙ নাসাঈ, তিরমিযী) 
আদ্-দারুল আ-খিরাহ ৪ 
'আদ-দারুল আ-খিরাহ” মানে পরকালের আবাস। এ জান্নাত সম্বন্ধে 
মহান আল্লাহ বলেন, 
9. সি) পর নি পে ১০এ। চাবি নিও খ 25157 
০০০৭ ৪১৪০ (তা) [ ৩১৪৩ 
অর্থাৎ, আর পার্থিব জীবন তো ত্রীড়া-কৌতুক বই আর কিছুই নয় এবং 
যারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, 
তোমরা কি (তা) অনুধাবন কর না? (আনআমঃ ৩২) 
মি 55725228125 
একা ৪১৪০ (০) € 5284 29৩0 
অর্থাৎ,এ পরলোকের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা 
এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানীদের জন্য 
শুভ পরিণাম। (কাস্থাসঃ৮৩) 
দারুল হায়াওয়ান ৪ 
'দারুল হায়াওয়ান মানে চিরজীবনের ঘর। এ জান্নাত সন্বন্ধে মহান 
আল্লাহ বলেন, 
4 21757587517 
০2/৫।8)551072) [05151 25 
অর্থাৎ, এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর 
পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি ওরা জানত। (আনকাবৃত £ ৬৪) 


দারুল ব্নারার ঃ 
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দারুল ব্্রারার* মানে স্থায়ী-গৃহ। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন, 
(১০ 95 ০ ৪৩ ৩ ভে পর ৮০ এ এ 
অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের 
বস্ত। আর নিশ্চয় পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। মে*মিন৪ ৩৯) 
আল-মাব্দ্রামুল আমীন 
'আল-মাক্বামুল আমীন” মানে নিরাপদ স্থান। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান 
আল্লাহ বলেন, 
৩৮১ 2১০ (০) (১ ৬০ ৬ ত্। ৩ 
অর্থাৎ, নিশ্চয় সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে। (দুখান ৪ ৫১) 


মাকুআদু স্বিদক্বঃ 
'মাকুআছু স্বিদ্ব্ব" মানে যথাযোগ্য আসন। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান 


আল্লাহ বলেন, 
(১১০০ ৬০০৩৩ ৩:০০ ৩০ ও (55) কঠ ৩৬ ভ ও ৩ 
অর্থাৎ, সাবধানীরা থাকবে জান্নাতে ও নহরে। যথাযোগ্য আসনে, 
সার্বভৌমক্ষমতার অধিকারী সম্রাটের সানিধ্যে। (কামার ঃ ৫৫) 
তুবাঃ 
মহানবী && বলেছেন, “এ বান্দার জন্য 'তুবা” যে আল্লাহ্‌র পথে নিজের 
ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত আছে। যার মাথার কেশ আলুথালু যার পদযুগল 
ধূলিমলিন। তাকে পাহারার কাজে নিযুক্ত করলে, পাহারার কাজে নিযুক্ত 
থাকে। আর তাকে সৈন্যদলের পশ্চাতে (দেখাশোনার কাজে) নিয়োজিত 
করলে, সৈন্যদলের পশ্চাতে থাকে। যদি সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চায়, 
তাহলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে, 
তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।” (বুখারী ২৮৮৭, মিশকাত ৫১৬ ১নং) 

জ্ঞাতব্য যে, "তুবা” জানাতের একটি গাছের নামও বলা হয়েছে। অথবা 
তার অর্থ হল, আনন্দ, বা কল্যাণময় জীবন। (দঃ মিরআতুল মাফাতীহ ইতি) 


জানাতের বিভিন স্তর বা শ্রেণী-বিভাগ 
জান্নাতের মাঝে বিভিন্ন স্তর আছে, বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ আছে। সমস্ত 
জানাত সমান নয়, সকল জাননাতীও সমশ্রেণীর নয়। জানাতীরা নিজ নিজ 
তাবৃওয়া ও আমল অনুযায়ী মান ও শ্রেণী লাভ করবে। বিভিন্ন জানাতীর 
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৩২. ৭০৭০ ৭০ সস ৭০ %০ %ত সত সত এত সত সত সত সত সস সত সত এ সং জামা।ত-জাহা।ম।ম 


দর্জাও ভিন্নতর হবে। উচ্চ মানের মু*মিনরা উচ্চ শ্রেণীর দর্জা পাবে। মহান 


আল্লাহ বলেন, 
[এ ০৬ -ঠ ৩ ০০] ১ 2 সি 
অর্থাৎ, আর যারা তার নিকট বিশ্বাসী হয়ে ও সৎকর্ম করে উপস্থিত হবে, 
তাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদাসমূহ। (ত্বাহাঃ ৭৫) 
ইহকালে যেমন সকল মুমিনগণ একই স্তরের নয়, পরকালেও সবাই এক 
স্তরের হবে না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 
৬ 4 এ 0০৮০ পরে 54 ৫ হ৮এ] ৯৪ ৩৬ ০৭ 


৩৭ ৯3 (৫০ রা ৮9 ৮৭ গস ১৩০৪ (14) দি ডি ১১১০ 
তে 0 0 2০ ০১050 ০5 সর সিএ (14) 094 2০ ০৫ ০426 
ছি 52052 -5555 
৮০৯ 5১৪০ (৫) [১৩ প্রি ০৬০৩ পর ৪৮৯ 
অর্থাৎ, কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা 
সত্তর দিয়ে থাকি, পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি; সেখানে সে 
প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দুরীকৃত অবস্থায়। যারা বিশ্বাসী হয়ে 
পরলোক কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদেরই চেষ্টা 
স্বীকৃত হয়ে থাকে। তোমার প্রতিপালক তার দান দ্বারা এদের ও ওদের 
(পরলোককামী ও ইহলোককামী উভয়কে) সাহায্য করেন এবং তোমার 
প্রতিপালকের দান অবারিত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে 
অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর নিশ্চয়ই পরকাল মর্যাদায় বৃহত্তর ও 
মাহাত্যেও শ্রেষ্ঠতর। (বানী ইস্রাঈলঃ ১৮-২১) 
অবশ্যই নবী, সাহাবী, শহীদ, ওলী, পরহেষণার ও গোনাহগার সকলেই 
সমান নয়। যেমন নবীগণও মর্যাদায় সকলে এক সমান নন। আল্লাহ বলেন, 


১০ এ ৩509 80 9 ৩০০ ১০৭ এ এ ৫০ ০০ এ) 
১2 2 ১) 9 (1০) (০০০০১ 
অর্থাৎ, এ রসূলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। 
(বাকারাহ ঃ ২৫৩) 


এ ৩ 2 ০ ০০ 9 ০০৭৩ 2০৭ ও ৩৯ ৩5০2] 
৪০০৯] ১১৯৮ (০০) (1980 5592 লা ০০ 
অর্থাৎ, যারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে, তাদেরকে তোমার 


জাযাতি-জাহামা ৭০ ৭০ সং সৎ সত ৭০ %ত সৎ সত ॥ত %ত + সত সত এত সত সত সত সত সং সং ১৩২৩] 


প্রতিপালক ভালভাবে জানেন। আমি তো নবীদের কতককে কতকের 


উপর মর্যাদা দিয়েছি। আর দাউদকে আমি যাবুর দিয়েছি। (বনী ইঠ্রাঈলঃ ৫৫) 
মুমিন হলেও সকলেই এক পর্যায়ের নয়, সে কথা হাদীসেও এসেছে। 
মহানবী এ বলেন, “দুর্বল মুমিন অপেক্ষা সবল মুমিনই আল্লাহর নিকট 
অধিক উত্তম এবং প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ আছে৷...” 
(মুসলিম) 
দর্জায় পার্থক্য ও ভিন্নতার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 
24100051705 17471 ৪ 1925 ঢা ৫ 0 
৩1১৪ এ ৩৮ শি ভি 585) তেরা ২৪ ৬ ও ৬৫ 
5২7 ৪১৮ (০) [৮ 59 এ এ একশ 20050182195 
অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবে না? অথচ আকাশমন্ডলী 
ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা (মন্কা) 
বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে (তারা এবং পরবর্তীরা) সমান 
নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে 
ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 
আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। (হাদীদঃ ১০) 
১৮০ ৪ ১১১৯০ ১০ এ রি ০০৮ ৫ ১১১০ 552 ১) 
ডে) একি ৮৫০৪ ৮00 2১৬৫] 20 09 ৬০৪9 996 এ) 
2257575762201555177555 
৮০এ। 53৯৯ (৭০) ॥ ৪ 
অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে তারা 
এবং যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তারা সমান নয়। 
যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা ঘরে বসে 
থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর, যারা জিহাদ 
করে তাদেরকে আল্লাহ মহা পুরস্কার দিয়ে শ্লেষ্ঠতু দান করেছেন। (নিসাঃ ১৫) 
1577-81-57 
(০01৮) ৮45 এ ১৪৭৯ ৫৫9 ১৪৭৪ ৬০ ৩৪৩১ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদাবনত হয়ে এবং দীড়িয়ে ইবাদত 
করে, পরকালকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, 


7117 068150| ৬/1011 00180101110 0191 ৬৪151017 ৬/৬/.0010080101-007 


৩০৪ ৭০৭০ ৭০ সস ৭০ %০ %ত সত সত এত সত সত সত সত সস সত সত এ সং জামিা।ত-জাহা।ম।ম 


(সেকি তার সমান, যে তা করে না?) বল, "যারা জানে এবং যারা জানে না, 


তারা কি সমান? বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।” যেমারঃ ৯) 
চি এ 10 ০৬০১ নি 189 (১03 তো (২ ১৮] 
হ1১৬। 2১৯০ (11) [৮৮ 

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান 
দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বনু মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর 
তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (মুজাদিলাহ ১১) 

মহানবী উল বলেন, “অবশ্যই জান্নাতে একশটি দর্জা (মর্যাদা) রয়েছে, 
যা আল্লাহ তার পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন; দুটি দর্জার 
মধ্যবর্তী ব্যবধান আসমান ও জমিনের মত। সুতরাং তোমরা (জান্নাত) 
চাইলে ফিরদাউস চেয়ো। কারণ তা হল জান্নাতের মধ্যভাগ ও জান্নাতের 
উপরিভাগ, আর তার উপরে রয়েছে রহমানের আরশ।” (বুখারী ২৭৯০ নং) 
নবী & বলেছেন, “অবশ্যই জান্নাতীগণ তাদের উপরের বালাখানার 
অধিবাসীদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা 
পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল অস্তগামী তারকা গভীর দৃষ্টিতে দেখতে পাও। এটি 
হবে তাদের মর্যাদার ব্যবধানের জন্য।” (সাহাবীগণ) বললেন, "হে 
আল্লাহর রসুল! এ তো নবীগণের স্থান; তীরা ছাড়া অন্যরা সেখানে পৌছতে 
পারবে না।” তিনি বললেন, “অবশ্যই, সেই সন্তার শপথ, ধার হাতে আমার 
প্রাণ আছে! সেই লোকরাও (পৌছতে পারবে), যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান 
রেখে রসুলগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে।” (বুখারী-মুসলিম) 

হয়তো বা মহান আল্লাহ এক একটি গ্রহ-নক্ষত্রের মত জান্নাতসমূহকে 
বিন্যস্ত করেছেন। হতে পারে একটি গ্রহই হবে একজন জান্নাতীর একটি 
জানাত। অল্লাহু আ'লাম। 

জান্নাত যে কত বিশাল, তা কল্পনার বাইরে। মহান আল্লাহ জান্নাতের 
বিশালতা সম্পকে বলেছেন, 


০৫ প ০০৫3 00৭ (০৮5 খু) তি ৩৫ ভঞত এ 19০9 
৮৯৮ তা 2১১০ (7) (9৪6 
অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের 
নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেস্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, 
যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। (আলে ইমরানঃ ১৩৩) 


শপ ০০0০ দা ০০্ড ৬০৮ 9 ৯59 ০৪০ 1198০] 
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(এ 0০ ১১207 পে ০০ কু এ) 0০ 005 42০3 45157 048 

অর্থাৎ, তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই 
জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত 
করা হয়েছে আল্লাহ ও তীর রসুলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহর 
অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা 
অনুগ্রহশীল। (হাদীদ ঃ ২১) 

মহাশূন্যে কত বিশাল জায়গা। সেই শুন্যগর্ভে রয়েছে লক্ষ-কোটি গ্রহ- 
নক্ষত্র। মানুষকে একটি কণরে দিয়েও কি তা পূর্ণ হবে? 

কোন কোন জানাতীর জন্য থাকবে দু”টি জান্নাত। মহান আল্লাহ বলেন, 


ঠল ৮ লিলা লিল ৩৮12 


ভিলা 

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, 
তার জন্য রয়েছে দুটি (জান্নাতের) বাগান। রোহমানঃ ৪৬) 

উক্ত জান্নাতের কথা বর্ণনার পর মহান আল্লাহ আরো দু”টি জান্নাতের 
কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 

৩০] ৪১৯৮ (তা) (৩৬৯ ৬৮৩১ ৬৮৪ 

অর্থাৎ, এই জান্নাত দু”টি ছাড়া আরো দু”টি জান্নাত রয়েছে। (৪৬২) 

মহান আল্লাহ দুই শ্রেণীর জান্নাতের গুণ ও সুখ-সামন্তরী বর্ণনায় পার্থক্যও 
রেখেছেন। প্রথম শ্রেণীর জান্নাত হবে নৈকট প্রাপ্ত বান্দাদের জন্য এবং 
দ্বিতীয় শ্রেণীর জান্নাত হবে ডান হাত-ওয়ালাদের জন্য (যাদেরকে ডান 
হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।) (তযক্রাহ বুরুৰী ৪8০9) 

মহানবী এ বলেছেন, “দু”টি জান্নাত আছে, তার পাত্রসমূহ এবং 
সবকিছুই রৌপ্য-নির্মিত। আর দু”টি জান্নাত আছে, তার পাত্রসমূহ এবং 
সবকিছুই ব্বর্ণ-নির্মিত।....” (বুখারী-মুসলিম) 

যেমন জান্নাতে বিভিন্ন ঝরনা আছে। এক একটি ঝরনা এক এক শ্রেণীর 
জান্নাতীর জন্য খাস হবে। 


সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শ্রেণীর জান্নাতী 
রাসূলুল্লাহ ক বলেছেন, “মূসা & স্বীয় প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
'জান্নাতীদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতী কে হবে? আল্লাহ তাআলা 
উত্তর দিলেন, 'সে হবে এমন একটি লোক, যে সমস্ত জান্নাতীগণ জান্নাতে 
প্রবেশ করার পর (সর্বশেষে) আসবে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতে 
প্রবেশ কর। সে বলবে, হে প্রভু! আমি কিভাবে (কোথায়) প্রবেশ করব? 
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অথচ সমস্ত লোক নিজ নিজ জায়গা দখল করেছে এবং নিজ নিজ অংশ 


নিয়ে ফেলেছে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি কি এতে সন্তষ্ট যে, পৃথিবীর 
রাজাদের মধ্যে কোন রাজার মত তোমার রাজত্ব হবে সে বলবে, প্রভূ! 
আমি এতেই সন্তষ্ট। তারপর আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তাই দেওয়া 
হল। আর ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য (অর্থাৎ, 
ওর চার গুণ রাজত্ব দেওয়া হল)। সে পঞ্চমবারে বলবে, হে আমার প্রভু! 
আমি (ওতেই) সন্তুষ্ট তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য এটা এবং এর 
দশগুণ (রাজত্ব তোমাকে দেওয়া হল)। এ ছাড়াও তোমার জন্য রইল সে 
সব বস্তু, যা তোমার অন্তর কামনা করবে এবং তোমার চক্ষু তৃপ্তি উপভোগ 
করবে। তখন সে বলবে, আমি ওতেই সন্তষ্ট, হে প্রভু!" 

(মুসা ৯৬) বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আর সর্বোচ্চ স্তরের 
জান্নাতী কারা হবে? আল্লাহ তাআলা বললেন, "তারা হবে সেই সব বান্দা, 
যাদেরকে আমি চাই। আমি স্বহস্তে যাদের জন্য সম্মান-বৃক্ষ রোপণ করেছি 
এবং তার উপর সীল-মোহর অংকিত করে দিয়েছি (যাতে তারা ব্যতিরেকে 
অন্য কেউ তা দেখতে না পায়)। সুতরাং কোন চক্ষু তা দর্শন করেনি, কোন 
কর্ণ তা শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের মনে তা কল্পিতও হয়নি।” 


(মুসলিম) 


জানাতের সর্বোচ্চ স্থানের নাম অসীলাহ। যে স্থান সর্বোচ্চ মানুষের প্রাপ্য। 
আর তিনি হলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ উ। 

তিনি বলেন, “মুআয্যিনকে আযান দিতে শুনলে তোমরাও ওর মতই 
বল। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ কর; কেন না, যে ব্যক্তি আমার 
উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার উপর দশবার 
রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহর নিকট 
“অসীলাহ" প্রার্থনা কর; কারণ, "অসীলাহ' হল জান্নাতের এমন এক সুউচ্চ 
স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একটি বান্দার জন্য উপযুক্ত। আর আমি 
আশা রাখি যে, সেই বান্দা আমিই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য এ 
“অসীলাহ" প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার শাফাআত (সুপারিশ) অবধার্ধ 
হয়ে যাবে।” (আহমাদ, মুসলিম ৩৮৪নং প্রমুখ, মিশকাত ৬৫৭নও) 


উচ্চ স্থানসমূহ কাদের জন্য? 
জান্নাতের উচ্চ স্থানসমূহ শহীদদের জন্য। সেই শহীদদের জন্য, যারা 
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প্রথম কাতারে থেকে যুদ্ধ করেন। যারা শহীদ হওয়া পর্যন্ত পিছন ফিরে 


তাকান না। এদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে হাসেন। এরাই হলেন 
সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। এদের কোন হিসাব নেই। এদের জন্যই রয়েছে জান্নাতের 
উচ্চ উচ্চ স্থান। (আহমাদ, সঃ জামে” ১১১৮ন) 

রাসূলুল্লাহ && বললেন, রাতে দু'জন লোক আমার কাছে এসে আমাকে 
গাছের উপর চড়ালো এবং আমাকে একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ 
করালো, ওর চাইতে সুন্দর (ঘর) আমি কখনো দেখিনি। তারা (দু'জনে) 
বলল, --- এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর। (বুখারী) 

এমন কিছু কাজ আছে, যা করলে নবী &্-এর কাছাকাছি দর্জা পাওয়া 
যাবে। যেমন 8- 

মহানবী & বলেন “আমি এবং নিজের অথবা অপরের অনাথ 
(এতীমের) তন্ত্াবধায়ক জান্নাতে (পাশাপাশি) থাকব। আর বিধবা ও দুস্থ 
মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।” 
(ত্ৰাবারানীর আওসাতৃ, সহীহুল জামে” ১৪৭৬নও) 

আল্লাহ্‌র রসূল & বলেছেন, “আমি ও অনাথ (এতীমের) তত্রাবধায়ক 
জান্নাতে এরূপ (পাশাপাশি) বাস করব।” এর সাথে তিনি তার তর্জনী ও 
মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং দুটির মাঝে একটু ফীক 
করলেন।” (বুখারী ৫৩০৪ নৎ) 

রাসূলুল্লাহ ৪-এর খাদেম ও আহলে সুফফার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রাবীআহ 
ইবনে কা'ব আসলামী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ উ-এর সঙ্গে রাত 
কাটাতাম। আমি তাঁর কাছে ওযুর পানি এবং প্রয়োজনীয় বস্ত এনে দিতাম। 
(একদিন তিনি খুশী হয়ে) বললেন, “তুমি আমার কাছে কিছু চাও।” আমি 
বললাম, "আমি আপনার কাছে জানাতে আপনার সাহচর্য চাই।” তিনি 
বললেন, “এ ছাড়া আর কিছু?” আমি বললাম, "বাস ওটাই।” তিনি 
বললেন, “তাহলে তুমি, অধিকাধিক সিজদা করে (অর্থাৎ প্রচুর নফল 
নামায পড়ে) তোমার (এ আশা পূরণের) জন্য আমাকে সাহায্য কর।” 
(মুসলিম) 

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি দুটি অথবা তিনটি কন্যা, কিংবা দু'টি 
অথবা তিনটি বোন তাদের মৃত্যু অথবা বিবাহ, অথবা সাবালিকা হওয়া 
পর্যন্ত, কিংবা এ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যথার্থ প্রতিপালন করে, সে ব্যক্তি আর 
আমি (পরকালে) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মত পাশাপাশি অবস্থান 
করব।” (আইমাদ ৩ ১৪৭- ১৪৮ ইবনে হিব্বান ২০৪৫ নং সিলসিলা সহীহাহ ২৯৬ নও) 

ধারা শহীদদের দর্জা পান, তারাও তাদের কাছাকাছি উচ্চ স্থান পাবেন 
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জান্নাতে। যেমন ৪- 


১। বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দুরকরণে চেষ্টারত ব্যক্তি। 

নবী &ঞ্ট বলেছেন, “বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দুর করার চেষ্টারত 
ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।” (হাদীসের বর্ণনাকারী 
বলেন) আমি ধারণা করছি যে, তিনি এ কথাও বললেন, “সে এ নফল 
নামায আদায়কারীর মত যে ক্লান্ত হয় না এবং এ রোযা পালনকারীর মত 
যে রোযা ছাড়ে না।” (বুখারী) 

২। আরো কতিপয় লোক। 

রাসূলুল্লাহ ঞ বলেছেন, “(পারলৌকিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হওয়ার দিক 
দিয়ে) শহীদ পাঁচ ধরনের (১) প্লেগরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত, (২) পেটের 
রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত, (৩) পানিতে ডুবে মৃত, (৪) মাটি চাপা পড়ে মৃত 
এবং (৫) আল্লাহর পথে থাকা অবস্থায় মৃত।” (বুখারী-মুসলিম) 

একদা রাসূলুল্লাহ £ঞ বললেন, “তোমরা তোমাদের মাঝে কোন্‌ কোন্‌ 
ব্যক্তিকে শহীদ বলে গণ্য কর?” সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, "হে 
আল্লাহর রসুল! আল্লাহর পথে যে নিহত হয়, সেই শহীদ।” তিনি বললেন, 
“তাহলে তো আমার উন্মতের মধ্যে শহীদ বড় অল্প।” লোকেরা বলল, 
“তাহলে তারা কে কে হে আল্লাহর রসুল?, তিনি বললেন, “যে আল্লাহর 
পথে নিহত হয় সে শহীদ, যে আল্লাহর পথে মারা যায় সে শহীদ, যে প্লেগ 
রোগে মারা যায় সে শহীদ, যে পেটের রোগে প্রাণ হারায়, সে শহীদ এবং যে 
পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ।” (মুসলিম) 
তিনি আরো বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার মাল-ধন রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ 
হারায় সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজ রক্ত (প্রাণ) রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় 
সে শহীদ। যে তার দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ এবং যে তার 
পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারায় সেও শহীদ।” (আবূ দাউদ, তিরমিযী 
হাসান সহীহ) 

কম দর্জার জান্নাতীর নেক সন্তানের দুআতে জান্নাতে তার দর্জা উচু হতে 
থাকে। মহানবী ঞ বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতে নেক বান্দার দর্জা উচু 
করেন। সে তখন বলে, "হে আমার প্রতিপালক! এ উন্নতি কীভাবে?” 
আল্লাহ বলেন, "তোমার জন্য তোমার ছেলের ক্ষমা প্রার্থনার ফলে।” 
আহমদ) 

আর [তান বলেছেন, “আদম সন্তান মারা গেলে তার সমস্ত আমল 
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বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অবশ্য তিনটি আমল বিচ্ছিন হয় না; সাদকাহ জা-রিয়াহ 


(ষ্টাপূর্ত কর্ম), লাভদায়ক ইল্ম, অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ 
করে থাকে।” (মুসলিম ১৬৩ ১নং প্রমুখ) 


জানাতের মাটি 
জানাতের মাটি বিভিন্ন ধরনের হবে। কোথাও কন্তরীর মত সুগন্ধময়। 
(বুখারী-মুসলিম) 
আবার কোথাও জাফরানের মত। (আহমাদ, তিরমিযী, দারেমী) 
আবার কোথাও হবে সাদা ধবধবে মিহি আটার মত। (মুসলিম, আহমাদ) 


জান্নাতের নদীমালা 
জানাত মানে বাগান। আর বাগানে অবশ্যই নদী প্রবাহিত থাকবে। 
প্রথমতঃ তার পানি পান করা যাবে। আর দ্বিতীয়তঃ তাতে বাগানের 
শোভা-সৌন্দর্য চিত্তাক্ী হবে। মহান আল্লাহ জান্নাতের সেই বিবরণ দিয়েই 
বান্দার মনকে আক্ষ্যমান করেছেন। সুতরাং যেখানেই তিনি জানাতের 
কথা বলেছেন, প্রায় সেখানেই নদীমালার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন ৫- 
॥ ক ০ ভএকর্ব ০৬৫০ ১ 06৪০৩০15০65 97 এ ১৪2] 
599) 5১০০ (০) (24 
অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের শুভ সংবাদ দাও যে, 
তাদের জন্য রয়েছে জানাত; যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। (বাকারাহ ঃ ২৫) 
5০5০ ৬০৯৫) ০০2 2 ও এ 
০৮৮৮ () (চে ০৬ ১৪ 
অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের 
প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, শান্তির 
উদ্যানসমূহে তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নদীমালা প্রবাহিত 
থাকবে। (ইউনুস ঃ ৯) 
০৮৪০৮ (1) (9৬ ভা এ ৯০০৬ ৬০০] 
অর্থাৎ, তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জানাত; যার নিমনদেশে নদীসমূহ 
প্রবাহিত। (কাহফ ৩১) 
মহানবী & মি”রাজে গিয়ে জান্নাতের চারটি নদী দর্শন করেছিলেন। দুটি 
বাহ্যিক ও দু”টি আভ্যান্তরিক। বাহ্যিক নদী দু'টি দুনিয়ায় প্রবহমান, নীল ও 
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ফুরাত। মুসলিম ১৬৪নৎ) 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ &ঞ্ বলেছেন, “(শামের) সাইহান ও 
জাইহান, (ইরাকের) ফুরাত এবং (মিসরের) নীল প্রত্যেক নদীই জানাতের 
নদ-নদীসমুহের অন্যতম। (মুসলিম ২৮৩৯নৎ) 

উক্ত নদীগুলি জান্নাতের মানে হল, সেগুলির মূল জান্নাতের যেমন 
মানুষের মূল হল জান্নাত। অথবা উক্ত নদীগুলির বিশেষ বর্কতের জন্য 
জান্নাতের নদী বলা হয়েছে। আর আল্লাহই ভাল জানেন। 

জানাতের নদীমালার মধ্যে একটির নাম কাউষার; যা শেষ নবী ্-কে 
হওযরূপে দান করা হয়েছে। (সুরা কাউষার) এ নদীর মাটি-কাদাও কন্তরী। 
(বুখারী) যেখান হতে মহানবী ৪ তার উম্মতকে কিয়ামতে পানি পান 
করাবেন। 

সুবৃহৎ হওয ও কাউসার নহর (অমৃত নদী) থাকবে জান্নাতী শারাবে 
পরিপূর্ণ। যে পবিত্র শারাব বা পানীয় দুগ্ধ হতেও সাদা, বরফ হতেও শীতল, 
মধু হতেও মিষ্ট এবং মিস্ক চেয়েও সুগন্ধময়। যে একবার সে পানি পান 
করবে তাকে আর কোনদিন পিপাসা স্পর্শ করবে না। (বুখারী ৬৫৭৯নৎ) 

জান্নাতের নিম্নদেশে চারটি নহর প্রবাহিত। নির্মল পানির নহর, দুগ্ধের 
নহর; যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, সুস্বাদু সুধার নহর এবং পরিশোধিত মধুর 
নহর। মহান আল্লাহ বলেন, 
2১৫ ০০ ১ঠি ১ ৪০৩ ৩০ ১ জিও ৩১০ ০ আর জু এ 
$9 2৮ এ ১০১৫ 9ঠ ৬০০৬ সপ ও ১০ ২ 2 

এ 5১৯৮ (০) [ক ০০85849০8৫৬ 

অর্থাৎ, সাবধানীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার 
দৃষ্টান্ত হল ঃ ওতে আছে নির্মল পানির নদীমালা, আছে দুধের নদীমালা যার 
স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নদীমালা, আছে 
পরিশোধিত মধুর নদীমালা। আর সেখানে তাদের জন্য আছে বিবিধ ফল- 
মূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। সাবধানীরা কি তাদের মত, যারা 
জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফ্টন্ত পানি; 
যা তাদের নাউ্লীভূঁড়ি ছিনন-ভিন্ন ক'রে দেবে? মেহাম্মাদঃ ১৫) 

এই চার শ্রেণীর নদীর কথা হাদীসেও রয়েছে। (আহমাদ, তিরমিহী) তবে 
হাদীসের শব্দে "বাহর” বলা হয়েছে, যার অর্থ হয় সমুদ্। অবশ্য *বাহর" 
মানে বড় নদও করা হয়। আর সমুদ্র হলে সেটাই হবে নদীর উৎস, যেমন 
হাদীসে সে কথার উল্লেখ এসেছে। 


জান্নাতের পানি, দুধ, শারাব, মধু প্রভৃতি দুনিয়ার মত নয়। এসব কিছুরই 
স্বাদ ভিন্ন এবং অপরিবর্তনীয়, বিনষ্ট হয় না, শারাবে জ্ঞান শূন্য হয় না, 
কোন শিরঃপীড়ায় ধরে না। (ওয়াকিআহ ১৯) 

জান্নাতের একটি নদীর নাম "বা-রিকৃ*। এটি জান্নাতের দ্বারপ্রান্তে 
অবস্থিত। এরই নিকটে শহীদগণের আত্মা অবস্থান করবে। (আহমাদ, 
হাকেম, ইবনে হিব্বান) 


জান্নাতের ঝরনাসমূহ 
জান্নাতের আছে বিভিন্ন পানীয় ও স্বাদের ঝরনা। বাগানে ঝরনাও সৃষ্টি 
করে আকর্ষণীয় দৃশ্য। 
মহান আল্লাহ বলেন, 
1০ ১৪১ ০৯০ ১১৮ (৫০) (১৮১ ০৩৯ জ চি ৩ 
অর্থাৎ, নিশ্চয় সাবধানীরা বাস করবে উদ্যান ও প্রস্রবণসমূহে। (হিজর £ 
৪৫ যারিয়াতঃ ১৫) 


১০০১৪ ১১৮ (61) (১৬৪০ ১৬৬ ও ০৬৭ ৩] 
অর্থাৎ, আল্লাহ-ভীরুরা থাকবে ছায়া ও ঝারনাসমূহে। মুরসালাতঃ ৪১) 
০৮082(০)16155228 
অর্থাৎ, উভয় (বাগানে) রয়েছে প্রবহমান দুই প্রপ্রবণ। (রাহমানঃ ৫০) 
৩৭০ ৪০৯৮ (5৭) (৬০৩ ৩৬ ৮৮] 
অর্থাৎ, উভয় বাগানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ। (এঃ ৬৬) 
জান্নাতের একটি ঝরনার পানি কর্পর-মিশ্রিত। মহান আল্লাহ বলেন, 
3০৫ তে (৪ (5) 95৫ ৮ ৩৩ ০৫ ৬০ ০৮০৮ 990 ৪] 
১৮০] ১১৯০ (91 12০০ 7 এ 
অর্থাৎ, নিশ্চয় সকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে 
কর্পর। এমন একটি ঝরনা; যা হতে আল্লাহ্‌র দাসরা পান করবে, তারা এ 
(ঝরনা ইচ্ছামত) প্রবাহিত করবে। (দাহরঃ ৬) 
অন্য একটি ঝরনা কন্তরী-মিশ্রিত যা 'তাসনীম” নামে প্রসিদ্ধ। মহান 
আল্লাহ বলেন, 
০১১১৫) ১১৮ ৮৫৩) 908) এত (৫1) ৮ ও 91 এ] 


এ: ২১৩ (০1১৯৩ ৯৮৮54 (9) 2০ ০৯) 
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৬০৮১৩ ৬৪ (9) তর ৩ ০1৮5 () ১০৮৫ ০9৩95 ৩১ ৬০ 
১০০০] 5১১ (/) (0৮51 
অর্থাৎ, পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে । তারা সুসত্জিত আসনে 
বসে দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে 
পাবে। তাদেরকে মোহর আটা বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে। এর 
মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর তা লাভের জন্যই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা 
করুক। এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের (পানির)। এটা একটি প্রস্রবণ, যা হতে 
নৈকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করবে। (মুত্বাফফিফীনঃ ২২-২৮) 
আরো একটি ঝরনা "সালসাবীল” নামে প্রসিদ্ধ। যার পানি আদার সুণন্ধ- 
মিশ্রিত। মহান আল্লাহ বলেন, 
(৮০ এ ও 5 (9) ১৩৪) কদে ৩৫ পে ও ০49 
০৮০৭ 2১১০ (99) 
অর্থাৎ, সেখানে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে শুঠ-মিশ্রিত পানীয়। 
জান্নাতের এমন এক ঝরনার, যার নাম 'সালসাবীল"। (দাহরঃ ১৭- ১৮) 


জান্নাতের অক্টালিকা ও তাবুর বিবরণ 
নাাতীরা জান্নাতে বড় বড় অন্টালিকায় বসবাস করবে। তা হবে 
একাধিক কক্ষবিশিষ্টু ও বহুতল। তা হবে সুখের বাসা ও সৌন্দর্যময়। 
মহান আল্লাহ বলেন, 

৬ 05305 সি কিউ ৩৭ ০ ০৩ ০০৬৯০ ০০৮ হু) 359] 
(15521 ১8 ?১ ৩০১ 5 এ) 5 ০2০9 ৩:৩ ৩ ৬ ই ০5 
অর্থাৎ, আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে এমন উদ্যানসমুহের 

প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, যেগুলোর নিম্নদেশে বইতে থাকবে নদীমালা, 

সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আরও (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) চিরস্থায়ী 
উদ্যানসমূহে (জানাতে আদ্নে) পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর 
সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় (নিয়ামত)। এটাই হচ্ছে অতি বড় সফলতা। 

(তাওবাহঃ ৭২) 

০০০০ ও লি ঠা টি পি ১ "৪১0 রি ১419 ০2) 

[১ উন দি ৭ এক ৮৫ এ ০৮০ 
অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমার নৈকট্য লাভের 

সহায়ক হবে না। তবে (নৈকট্য লাভ করবে) তারাই যারা বিশ্বাস করে ও 


জাযাতি-জাহামাজ ৭০ ৭০ সং সৎ সৎ ৭০ %ত সৎ সত ৭০ %ত + সত সত এত সত সত সত সত সং সং ৪৩০) 


সৎকাজ করে এবং তারা তাদের কাজের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার। আর 


তারা কক্ষসমূহে নিরাপদে বসবাস করবে। (সাবা” £ ৩৭) 
(423 ২৫ ৪১১৮8১1১৮০১ আগা 
অর্থাৎ, তাদেরকে ধৈর্যাবলম্বনের প্রতিদান স্বরূপ (বেহেস্তের) কক্ষ 
দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সেখানে অভিবাদন ও সালাম সহকারে 
অভ্যর্থনা জানানো হবে। ফুরকান £ ৭৫) 
৯৯ ৩৫ জি ভি ৩৮ ভট এ ০ ৮ চ্জ জএ ১] 
7201825115112278 14220 
অর্থাৎ, তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য 
বহুতলবিশিষ্ট নির্মিত প্রাসাদ রয়েছে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত। 
(এটি) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। (যুমারঃ ২০) 
জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যা স্বচ্ছ স্ফটিক-নির্মিত। 
মহানবী উট বলেন, “জান্নাতের মধ্যে এমন কক্ষ আছে, যার বাহিরের 
অংশ ভিতর থেকে এবং ভিতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যাবে।” তা 
শুনে আবু মালেক আশআরী এ বললেন, "সে কক্ষ কার জন্য হবে, হে 
আল্লাহর রসুল?” তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, অন্নদান করে 
ও লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাযে রত হয়; তার জন্য।” 
(ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬ ১ ১নৎ) 
জান্নাতে রয়েছে বড় বড় তীবু। জান্নাতীরা সন্ত্রীক সেই তাবুতে বাস 
করবে। মহান আল্লাহ বলেন, 
৩৭০ ৪১১৮ (৮1) (৩৭ ৬ ০৪১৮] 
অর্থাৎ, তারা তাবুতে সুরক্ষিত হুর। (রাহমান ৭২) 
মহানবী ঞ্ বলেছেন, নিশ্চয় জান্নাতে মুমিনদের জন্য একটি শূন্যগর্ভ 
মোতির তবু থাকবে, যার দৈ্য হবে ষাট মাইল। এর মধ্যে মু'মিনদের জন্য 
একাধিক স্ত্রী থাকবে। যাদের সকলের সাথে মু”মিন সহবাস করবে। কিন্তু 
তাদের কেউ কাউকে দেখতে পাবে না। (বুখারী- মুসলিম) 
এই তীবু হবে একটি মোতির। সে মোতি কত বিশাল যে, তার ভিতরের 
জায়গা হবে ষাট মাইল! 
জান্নাতে বিশেষ কিছু লোকের জন্য বিশেষ ধরনের অট্টালিকা থাকবে। 
যেমন মা খাদীজা (রাধিয়াল্লাহু আনহা)র জন্য থাকবে বংশ-নির্মিত প্রাসাদ। 
অবশ্য সে বংশ বা বাশ হবে মনি-মুক্তার। আল্লাহর রসূল & জিবরীলের 
পক্ষ থেকে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)কে জানাতে (তার জন্য মুক্তার বাশ 
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বা) ফাঁপা মুক্তা নির্মিত একটি অট্রালিকার সুসংবাদ দান করেছেন; যেখানে 


কোন হট্টগোল ও কান্তি থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম) 

জান্নাতে উমার এ-এর প্রাসাদ মহানবী &ষ্ দর্শন করেছেন। (বুখারী-মুসলিম) 

জানাতে অতিরিক্ত ঘর নির্মাণ করার জন্য কিছু 
অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। যেমন ৪- 

রাসূলুল্লাহ ঞ বলেন, “যে কোন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্ট 
অর্জনের) জন্য প্রত্যহ ফরয নামায ছাড়া বারো রাকআত সুন্নত নামায 
পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করেন অথবা 
তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়।” (মুসলিম) 

আল্লাহর রসূল & বলেছেন, “যে ব্যক্তি (কাতারের মাঝে) কোন ফাক 
বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং 
তার জন্য জান্নাতে এক গৃহ নির্মাণ করেন।” (ত্োবারানীর আওসাত, সহীহ 
তারগীব ৫০২নৎ) 

নবী বলেন, “যে ব্যক্তি "কুল হুঅল্লা-হু আহাদ? শেষ পর্যন্ত ১০ বার 
পাঠ করবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি মহল নির্মাণ 
করবেন।” (আহমাদ, প্রমুখ সিসিলাহ সহীহাহ ৫৮৯নও) 

রাসূলুল্লাহ &্ঁ বলেন, “যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন মহান 
আল্লাহ স্বীয় ফিরিস্তাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জীবন 
হনন করেছ কি? তারা বলেন, হ্টা। তিনি বলেন, তোমরা তার হৃদয়ের 
ফলকে হনন করেছ কি? তারা বলেন, হ্যা। তিনি বলেন, সে সময় আমার 
বান্দা কি বলেছে? তারা বলে, সে আপনার হাম্দ (প্রশংসা) করেছে ও 
ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিউন” (অর্থাৎ, আমরা তোমার এবং 
তোমার কাছেই অবশ্যই ফিরে যাব) পাঠ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, 
আমার (সন্তানহারা) বান্দার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নিমণি কর, 
আর তার নাম রাখ, "বায়তুল হাম্দ” প্রেশংসাভবন)।” (তিরমিযী হাসান) 
আল্লাহর রসূল ৯ বলেছেন, “অন্যায়ের সপক্ষে থেকে যে ব্যক্তি তর্ক 
পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের পার্শুদেশে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়। 
ন্যায়ের সপক্ষে থেকেও যে ব্যক্তি তর্ক পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের 
মধ্যস্থলে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে 
তার জন্য জানাতের উপরিভাগে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়।” (আবু দাউদ, 
তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ১৩৩নও) 

আল্লাহর রসূল উজ বলেন, “যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে (নিম্নের 
দুআ) বলে, আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করেন, দশ লক্ষ 


গোনাহ মোচন করে দেন, তাকে দশ লক্ষ মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং 
বেহেস্তে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করে দেন।” 

"লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল 
হামদু য্যুহ়ী অযযমীতু অহুয়া হাইযুযুল লা য়্যামূতু বিয়্যাদিহিল খাইরু 
অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্নাদীর।” (সহীহ তিরমিবী ২৭২৬ নৎ, সহীহ ইবনে 
মাজাহ ১৮ ১৭ নং) 

নবী & বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে একটি 
মসজিদ নির্মাণ করে দেয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেস্তে একটি ঘর বানিয়ে 
দেন।” (বুখারী, মুসলিম, মিঃ ৬৯৭নৎ) 


জান্নাতের জ্যোতি 

জান্নাতে থাকবে নিরবচ্ছিন আলো। সেখানে চন্দ্র-সূর্য নেই, রাত-দিন 

নেই। সূর্যের তাপ নেই। মহান আল্লাহ বলেন, 
বি (11৭) [৬ 0৬০ 0ত৫আগি 

অর্থাৎ, সেখানে তুমি পিপাসার্ত হবে না এবং রোদ্র-কিষ্টও হবে না। তোহা 

2 ১১৯) 
(1253 0০০5 ও ১৪ ৫ ১৩০৪ ৬৪৬০ ৬] 

অর্থাৎ, সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে, তারা 
সেখানে রৌদ্রতাপ অথবা অতিশয় শীত বোধ করবে না। (দাহরঃ ১৩) 

প্রয়োজনে হয়তো দরজা বা পর্দা লাগিয়ে অন্ধকার করা যাবে। অবশ্য 


বিশেষ জ্যোতি দ্বারা সকাল-সন্ধ্যা চেনার অন্য ব্যবস্থা থাকবে। ছেঃ ইবনে 
কাষীর ৪৪৭ » মাজমৃউ ফাতাওয়া ৪৩ ১২) 


জানাতের সুগন্ধি 

জান্নাত সুগন্ধময় জায়গা। তার সুগন্ধ কেবল ভিতরেই নয়, বরং তার 
বাইরে বহু দূরবর্তী স্থান থেকে পাওয়া যাবে। কত দূরবর্তী জায়গা থেকে 
পাওয়া যাবে, তার উল্লেখ কতিপয় হাদীসে এসেছে। 

রাসূলুল্লাহ পট বলেছেন, দুই প্রকার জাহান্নামী আমি (এখন পর্যন্ত) 
প্রত্যক্ষ করিনি (অর্থাৎ, পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে) ৪ (১) এক সম্প্রদায় 
যাদের কাছে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে 
প্রহার করবে। (২) এক শ্রেণীর মহিলা, যারা (এমন নগ্ন) পোশাক পরবে যে, 
(বাস্তবে) উলঙ্গ থাকবে, (পর পুরুষকে) নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করবে ও 
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নিজেরাও (পর পুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে উটের হিলে 


যাওয়া কুঁজের মত। এ ধরনের মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং 
তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ জানাতের সুগন্ধ এত এত দুরত্বের পথ থেকে 
পাওয়া যাবে। (মুসলিম) 

আল্লাহর রসূল & বলেন, “যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে 
দাবী করে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৫০০ 
বছরের দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।” (আহমাদ ২/১৭ ১ ইবনে মাজাহ 
২৬১১ সহীহুল জামে ৫৯৮৮নও) 

আহমাদের এক বর্ণনায় আছে ৭০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া 
যাবে। (সঃ তারগীব ১৯৮৮নও) 

আল্লাহর রসূল & বলেন, “যে ব্যক্তি কোন সন্ধি অথবা চুক্তিবদ্ধ (যিম্মী) 
মানুষকে হত্যা করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুবাসও পাবে না। অথচ তার 
সুবাস ৪০ বছরে অতিত্রম্য দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।” (আহমাদ, 
বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে” ৬৪৫৭নৎ) 

এক বর্ণনায় ৭০ ও ১০০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থানের কথা আছে। 
(সঃ তারগীব ২০৪৪নং) 


জানাতের বৃক্ষরাজি ও ফলমুল 
জান্নাতের আছে, সারি সারি নানা রকম বৃক্ষরাজি। আছে নানা রকমের 
ফলমূল। কিছু বৃক্ষ ও ফলমুলের কথা উল্লেখ ক”রে মহান আল্লাহ বলেছেন, 
০১৯০ (7) [উড 9০০ (0010 ৩৭ ৩) 
অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে সফলতা; উদ্যানসমূহ ও 
নানাবিধ আঙ্গুর। (নাবা”ঃ ৩ ১-৩২) 
৩৯১০ ৪০১০ (০1) (৩৬১) কও ০৫ ৮০০) 
অর্থাৎ,উভয় (বাগানে) রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার। (রাহমানঃ ৫২) 
৩3০১৮ (50 [১৩১৩ ০০০ ফ৬ ০) 
অর্থাৎ, সেখানে রয়েছে ফলমূল খেজুর ও ডালিম। (এ ৬৮) 
০৮) (%) ১১০১০ ১১০ ৬ (%) ৩৯০ তল ও এ জপ 
(31১০ 
অর্থাৎ, আর ডান হাত-ওয়ালারা, কত ভাগ্যবান ডান হাত-ওয়ালারা! 
(যাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। তারা থাকবে এক বাগানে) 
সেখানে আছে কাটাহীন কুলগাছ। কাঁদি ভরা কলাগাছ। (ঞাবিআহঃ ২৭-২৯) 


1021 ৩১] 
অর্থাৎ, তাদের পছন্দ মত ফলমুল। (28 ২০) 
০০০ ১) (০1) [552 ভগ ৩৬ ৬৪ ৩১৪৪ ৬১ ৩৩৭ 
অর্থাৎ, সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা যত খুশী 
ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দেবে। (দঃ ৫১) 
৩৮০১০। ৪০৯৮ (০০) (৬৮ ৬ 3৫৩ চে ১৪১৫ 
অর্থাৎ, সেখানে তারা নিশ্চিন্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। (দুখনঃ৫9 
[5 :51%) (৫1) ১৯৪) ০১৬ ৬৪ চি ৩ 
(2৫) (০১০৯ ও ৩) ০৬৩ এ (") চি (5১1৮৮ 
অর্থাৎ, আল্লাহ-ভীরুরা থাকবে ছায়া ও ঝারনাসমূহে। তাদের বাঞ্রিত 
ফলমূলের প্রাচুর্ষের মধ্যে। তোমরা তোমাদের কর্মের পুরষ্কার স্বরূপ তৃপ্তির 
সাথে পানাহার কর। এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত ক'রে 
থাকি। (মুরসালাত£ ৪১-৪৪) 
জান্নাতের ফলসমূহের নাম দুনিয়ার ফলের মত হলেও, সে সবের স্বাদ 
কিন্তু এক নয়। যেহেতু জান্নাতের সবকিছুই অতুলনীয়, বেনযীর। 


০ র্ ০ ৬ ০৬৯ শে তা ০০] 1১৯১ 182 ৩৪৬ 2৮9 
রা ঠা ও রি টি ৫১ 5৭৪ মি 19 55 ৪ টি চি 17) ০ 9৫৭1 


১০৪] ৪১১০ (০) ( (৪ 
অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের শুভ সংবাদ দাও যে, 
তাদের জন্য রয়েছে জানাত; যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যখনই তাদের 
ফলমূল খেতে দেওয়া হবে, তখনই তারা বলবে, "আমাদেরকে (পৃথিবীতে 
অথবা জানাতে) পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত, এ তো তাই।, 
তাদেরকে পরস্পর একই সদৃশ ফল দান করা হবে। (বাকারাহ ঃ ২৫) 
(সদৃশ)এর অর্থ হয়তো বা জান্নাতের সমস্ত ফলের আকার-আকৃতি এক 
রকম হবে অথবা তা দুনিয়ার ফলের মত দেখতে হবে। তবে এ সাদৃশ্য 
কেবল আকার ও নাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। নচেৎ জান্নাতের ফলের স্বাদের 
সাথে দুনিয়ার ফলের স্বাদের কোন তুলনাই নেই। জান্নাতের নিয়ামতের 
ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, “(এমন নিয়ামত) যা কোন চোখ দেখেনি, কোন 
কান শোনেনি এবং কোন মানুষের আন্তরে তার সঠিক ধারণা উদয় হয়নি।” 
(বুখারা) 


টে 


জান্নাতের সমস্ত ফল-গাছই বারোমেসে। জানাতের ফল এমন মৌসমী 
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ফল হবে না যে, মৌসম শেষ হয়ে গেলেই সেই ফল আগামী মৌসম পর্যন্ত 


বিলুপ্ত হয়ে যাবে। জান্নাতের ফল এ ধরনের ফুল-মুকুলের খতুর অধীনস্থ 
হবে না। বরং তা সদা-সর্বদা পাওয়া যাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, 
2190 5)৯০ (৮) ২০৯০৭ মা ২০১2540 (7) ৪ 55? 
অর্থাৎ, প্রচুর ফলমূল; যা শেষ হবে না ও নিষিদ্ধও হবে না। €য়াকিআহ 
৩২- ৩৩) 


চলার 4 2৫থি। ৪০ ৩” ৬০০০ নি ১০ রা শা এ 
১০ 5১৯৮ (০) (08 ০৫৮৫ ৬৪ চি (5 টি টি 
অর্থাৎ, সাবধানীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার 
বিবরণ এইরূপ £ ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলমুলসমূহ ও ছায়া 
চিরস্থায়ী; যারা সাবধানী এটা তাদের পরিণাম। আর অবিশ্বাসীদের পরিণাম 
হল জাহামাম। (রা্দঃ ৩৫) 
জান্নাতের ফল গাছের ডালে ঝুলে থাকলেও তা জান্নাতীর হাতের 
নাগালের মধ্যে থাকবে। তা পেড়ে খেতে কোন প্রকারের কণগ্ুবরণ বা শ্রম- 
ব্যয় করতে হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 
০5১১ (৮) [25929] 
অর্থাৎ, যার ফলরাশি ঝুলে থাকবে নাগালের মধ্যে। (হা-কাহঃ ২৩) 
৩৮০২। 5০৬০ (15) (09৫55 চি ৪৮ কি 50] 
অর্থাৎ, সনিহিত বৃক্ষছায়া তাদের উপর থাকবে এবং ওর ফলমুল 
সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ন্তাধীন করা হবে। (দাহরঃ ১৪) 
(১৩০৫৪ ৬ 3০ ৬ ৪৬ ১৮ ০৪৩৩৩] 
অর্থাৎ, সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট 
বিছানায়, দুই বাগানের ফল হবে তাদের নিকটবরতী। (রাহমান? ৫৪) 
জান্নাতের বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্পবের কথাও মহান আল্লাহর 
আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। এক স্থানে বলেছেন, 
৩৯০ ১১১০ (£/৩) (৩৫ 575] 
অর্থাৎ, উভয়ই বহু ডালপালাবিশিষ্ট (গাছে পরিপূর্ণ)। (এ৪ ৪৮) 
অন্য স্থানে বলেছেন, 
০৯১/৪৮ (56)1545 
অর্থাৎ, ঘন সবুজ এ (জানাতের) বাগান দু”টি। (৪৬৪) 
আর তার জন্যই তার ছায়া হবে ঘন। ছায়ার কথা উল্লেখ ক'রে মহান 


আল্লাহ বলেছেন, 
সা ০১৬ (৩৯) (96 9৬84 

অর্থাৎ, তাদেরকে চিরযিগ্ধ ঘন ছায়ায় স্থান দান করব। (নিসা ৫৭) 

জান্নাতে সূর্য নেই। সুতরাং সেখানে সর্বদা সর্বস্থানে ছায়া আর ছায়া। 
মহান আল্লাহ বলেন, 

০০৪, ৮.) (১5:509) 

অর্থাৎ, সম্প্রসারিত ছায়া। (ওয়াবিআহ £ ৩০) 
১০০১৪ ০১১৮ (61) (১৬৪০ ১৬৬ ও ০৬ ৩] 
অর্থাৎ, আল্লাহ-ভীরুরা থাকবে ছায়া ও ঝারনাসমূহে। (মুরসালাতঃ ৪১) 
০8 5)9৮ (০5) 1 ১১৮৬ ০ নে ৬৮ ঠ ৮৫৮19 ৮৯) 
অর্থাৎ, তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় থাকবে এবং হেলান 
দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে। (ইয়াসীনঃ ৫৬) 

জান্নাতে আছে বিশাল বিশাল গাছ। একটি গাছের কথা উল্লেখ ক'রে নবী 
বলেছেন, “জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী 
উৎকৃষ্ট, বিশেষভাবে প্রতিপালিত হালকা দেহের দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে 
একশো বছর চললেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।” বেখরী-মুসলিম) 

জানাতে "তুবা” নামের একটি গাছ আছে। এ গাছটি ১০০ বছরের 
অতিক্রম্য জায়গা জুড়ে অবস্থিত। এর মোছা থেকে জান্নাতীদের বস্ত্র নির্মিত 
হবে। (আহমাদ, সিঃ সহীহাহ ১৯৮৫নৎ) 

জান্নাতুল মা*ওয়ার কাছে *সিদরাতুল মুন্তাহা”র কথা কুরআনে এসেছে, 
গে 2 60018) ল60 05০ 05091 এপ রত ০ আর 
10872 55- €9 ৩ (15) এজ 62০১ ৬১: (০) 

৯০ 5০১০ (১9১ [৬ এ) ঠা ৩ রা 

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার 
নিকট। যার নিকট অবস্থিত (জান্নাতুল মা”ওয়া) বাসোদ্যান। যখন (বদরী) 
বৃক্ষটিকে, যা আচ্ছাদিত করার ছিল তা আচ্ছাদিত করল, তার দৃষ্টি বিভ্ 
হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। নিঃসন্দেহে সে তার প্রতিপালকের মহান 
নিদর্শনাবলী দেখেছিল। (নাজ্মঃ ১৩-১৮) 

এটা হল মিরাজের রাতে যে জিবরীল 8৬ঞ-কে তাঁর আসল আকৃতিতে 
দেখেছিলেন, তারই বর্ণনা। এই *সিদরাতুল মুন্তাহা” হল ষষ্ঠ বা সপ্তম 
আসমানে অবস্থিত একটি কুল (বরই) গাছ। যার ফলগুলি কলসের মত 


৬৮ 


£/ 
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বড় বড় এবং পাতাগুলি হাতির কানের মত ঢোলা ঢোলা। (বুখারী-মুসলিম) 


জান্নাতের বৃক্ষ-কাণ্ড 
জানাতের প্রত্যেক গাছের কাণ্ড হবে সোনার। (তিরমিী) সুতরাং 
জান্নাতের বাগান যে কত সৌন্দর্যময় হবে, তা অনুমেয়। আর সে বাগানে 
বসবাসকারীরা কত সৌভাগ্যবান হবে, তাও অনুমেয়। 


জানাতে বৃক্ষ-সংখ্যা বৃদ্ধি করার উপায় 

পরিবেশ রক্ষা ও সুন্দর করার জন্য গাছ লাগানো একটি উত্তম কাজ। 
দুনিয়ায় গাছ লাগিয়ে আমরা পরিবেশকে মনোরম করতে পারি। আমরা গাছ 
থেকে অক্সিজেন পাই, ছায়া পাই, খাদ্য পাই, সুগন্ধ পাই। আমরা বলে থাকি, 
'গাছ লাগান, গাছ বাচান। একটি গাছ, একটি শ্রাণ।” গাছ লাগিয়ে আমরা 
আমাদের বাড়ির বাগানকে সুন্দর করি। কিন্তু পরকালের বাড়িকে সুন্দর 
করার কথা কি ভাবি? 

আমরা কি জানি যে, সেখানেও গাছ লাগানো যাবে এই দুনিয়া থেকেই, 
গাছ থাকলেও গাছ আরো বৃদ্ধি করা যাবে? 

মহানবী ৯ বলেছেন, “যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ” পড়ে, তার 
জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি খেজ্র বৃক্ষ রোপণ করা হয়।” (তিরমিবী) 
তিনি আরো বলেছেন, “মিরাজের রাতে ইব্রাহীম 3৪)-এর সঙ্গে আমার 
সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি বললেন, “হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার উন্মতকে 
আমার সালাম পেশ করবে এবং তাদেরকে বলে দেবে যে, জানাতের মাটি 
পবিত্র ও উৎকৃষ্ট, তার পানি মিষ্ট। আর তা একটি বৃক্ষহীন সমতলভূমি 
আর "সুবহানাল্লাহ", 'আলহামদু লিল্লাহ” "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” ও *আল্লাহু 
আকবার” হল তার রোপিত বৃক্ষ।” (তিরমিযী) 


জামাতের খোশবু 
জান্নাতে থাকবে নানান ধরনের খোশবু। কন্তরী, জাফরান, ক্পূর ইত্যাদি। 
খোশবুর কথা মহান আল্লাহ বলেন, 
(১৭) [ ২৮১১০২০১৬১৯ (৬) চন ভ৬ এঞ্ 
অর্থাৎ, সুতরাং যদি সে নৈকটপ্রাপ্তদের একজন হয়, তাহলে (তার জন্য 
রয়েছে) আরাম, খোশবু ও সুখময় বেহেস্ত। (ওয়াকিআহ ৪৮৮-৮৯) 
মহানবী &ঞ বলেন, “জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ খোশবু হল মেহেন্দি (ফুল)।” 


(তাবারানী, সিঃ সহীহাহ ১৪২০নও) 


জান্নাতের পশু-পক্ষী 

জানাতে পাখী আছে। সেই পাখীর মাংস জাননাতীদের খাদ্য হবে। মহান 
আল্লাহ বলেন, 
০912০৮৮ (ঘ)) (5৮ ৩৫০ সি 
অর্থাৎ, (তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা) তাদের 
পছন্দমত পাখীর মাংস নিয়ে। (ওয়াকিআহঃ ২১) 
হাদীসে এসেছে, কাউষারের নিকট এমন পাখী আছে, যাদের গর্দান উটের 
মত। (তিরমিযী) 
আবু মাসউদ ২ বলেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ $-এর কাছে 
লাগামযুক্ত উটনী নিয়ে হাজির হল এবং বলল, "এটি আল্লাহর পথে 
(জিহাদের জন্য দান করা হল)।” রাসুলুল্লাহ & বললেন, “কিয়ামতের 
দিনে তোমার জন্য এর বিনিময়ে সাতশশটি উটনী হবে; যার প্রত্যেকটি 
লাগামযুক্ত হবে।” (মুসলিম ৫০০৫নৎ) 
মহানবী বলেছেন, “ছাগল-ভেড়ার খামারে নামায পড় এবং তার 


পোটা মুছে (যত্র কর)। কারণ, তা জান্নাতের অন্যতম পশু।” (বাইহাকী, সিঃ 
সহীহাহ ১১২৮নও) 


জামাতের হকদার কারা? 

জানাতের হকদার সেই মুমিনগণ, যারা কোনদিন কোন কিছুকে আল্লাহর 
সাথে শরীক করেনি। অর্থাৎ, শির্ক করেনি। অথবা শির্ক করার পর তওবা না 
ক"রে শির্ক নিয়ে মারা যায়নি। 

পক্ষান্তরে যারা শির্ক করে, শির্ক নিয়ে মারা যায়, কুফরী করে, ঈমানের 
কোন বিষয়কে অস্বীকার বা মিথ্যাজ্ঞান করে, তাদের জন্য জান্নাত হারাম। 

কুরআন-কারীমে যেখানেই জান্নাতের হকদারদের কথা বলা হয়েছে, 
সেখানেই কারণ স্বরূপ ঈমান ও নেক আমলকে উল্লেখ করা হয়েছে। 
কোথাও কোথাও সেই নেক আমলের বিস্তারিত বিবরণও এসেছে। তার কিছু 
নিগ্নরপঃ- 
55 
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৪০ ০১৮ (০) (১১১১০ ৩৯০১১ ১৮52190৩5৬৩ 
অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের শুভ সংবাদ দাও যে, 
তাদের জন্য রয়েছে জানাত; যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যখনই তাদের 
ফলমূল খেতে দেওয়া হবে, তখনই তারা বলবে, "আমাদেরকে (পৃথিবীতে 
অথবা জানাতে) পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত, এ তো তাই।, 
তাদেরকে পরস্পর একই সদৃশ ফল দান করা হবে এবং সেখানে তাদের 
জন্য পবিত্র সহধর্মিণীগণ রয়েছে, অধিকন্ত তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। 
(বাকারাহ £ ২৫) 
5৫ (৪৫ ০০ ভর ০৫ ১৮০১৫০০০৭৩০ ০65 9 ০89 
৮৮। (5৯) (9৬৪ ১৬ ৮৪৮ 8 290 1 এ ও ০৪৩ 
অর্থাৎ, আর যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে, তাদেরকে বেহেস্তে 
প্রবেশ করাঝ যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল 
থাকবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী আছে এবং তাদেরকে চিরয্নিগ্ধ 
ঘন ছায়ায় স্থান দান করব। (নিসাঃ ৫৭) 
9৫1 (৩৩ ০০ ১৪ ০৫ ১৯১৫০ ০০৭৩০ ০6) 9 ০89] 
87077015155 5885 61585 
অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদেরকে বেহেস্তে 
প্রবেশাধিকার দান করব; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা 
চিরকাল থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কে আছে আল্লাহ অপেক্ষা 
অধিক সত্যবাদী? (এঃ ১২২) 
(5১9৬ ও ১ জন ০৬০ ডিএ) ০৪০ 5) 97 209] 
অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করেছে (মু'মিন হয়েছে) এবং সৎকাজ 
করেছে, তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। 
(বাকারাহ 2৮২) 
৭ ০০০০ তি 2) এ ডি ০০এ০এ। ডি এন গে 50 
১৮৮১৪০(11016806 621 
অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকার্ধাবলী সম্পন্ন করেছে, 
আর নিজেদের প্রতিপালকের কাছে বিনত হয়েছে, তারাই হবে 
জান্নাতবাসী; তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। (হুদঃ ২৩) 


(706 25115458557 5514 42 


552527 ১০:০১ ৩১৩০৬ ও ঘি 0০ 
অর্থাৎ, আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাগী নারীদেরকে এমন উদ্যানসমুহের 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, যেগুলোর নিম্নদেশে বইতে থাকবে নদীমালা, 
সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আরও (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) চিরস্থায়ী 
উদ্যানসমূহে (জান্নাতে আদনে) পবিত্র বাসস্থানসমূুহের। আর আল্লাহর 
সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় (নিয়ামত)। এটাই হচ্ছে অতি বড় সফলতা। 
(তাওবাহঃ ৭২) 
০ ৬০৯ ক) পি ০০ 2 2 ৩ এ 
০১৯৪০ (৭) [তে ০ ৪১৫৭ 
অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের 
প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, শান্তির 
উদ্যানসমূহে তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নদীমালা প্রবাহিত 
থাকবে। (ইউনুস ৪ ৯) 
(555 ৮০ ৩. ১০] 1০) 1১ (১ ৩] 
০০১০৮ ৩০ ০১৮৭ গকধ। ৪ ০৭ ০০০৫ ৩০৬৬ 
০০: 42-28 
১850151৯505) 165 ৮3 228 
অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস রাখে ও সৎকর্ম করে, আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি। 
যে ভালো কর্ম করে, আমি তার কর্মফল নষ্ট করি না। তাদেরই জন্য আছে 
স্থায়ী জান্নাত; যার নিগ্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ- 
কঙ্ণণে অলঙ্কৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থুল রেশমের সবুজ 
বস্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর সে পুরস্কার ও কত 
উত্তম সে আশ্য়স্থুল। (কাহফ 2 ৩০-৩১) 
(৬০) এ [| ০৬০0 4 ০০০৬] ০ ২1৩৮ ৮) 
(01৫ ০০০৮ 300১5 ৪ ০৫৩ 50 ৩ ৬০ ৩১৩ ০৬০ 
অর্থাৎ, আর যারা তাঁর নিকট বিশ্বাসী হয়ে ও সৎকর্ম করে উপস্থিত হবে, 
তাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদাসমূহ। স্থায়ী জান্নাত যার নিচে নদীমালা 
প্রবাহিত; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আর এই পুরস্কার তাদেরই যারা 
পবিত্র। (ত্বাহাঃ ৭৫-৭৬) 
বলে রাখা ভাল যে, আমল নেক, কর্ম সৎ বা কাজ ভাল তখন হয়, যখন 
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সে কাজে আল্লাহ খুশী হন, তা বিশুদ্ধভাবে আল্লাহরই জন্য এবং মুহাম্মাদী 


তরীকা অনুযায়ী করা হয়। এই তিনটের মধ্যে যে কোন একটি কোন কাজে 
না পাওয়া গেলে সে কাজ ভাল কাজ নয়। 
কখনো জানাত যাওয়ার কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, তারা মুসলমান ছিল। 
26১৮ ৬০৭ (০) ১৪৯৪০ ১ ০ ৮৬৯ এ 
(৬) (১১৯১: দি 195১ (5) ০০০৪ 1৮৩5 
অর্থাৎ, হে আমার দাসগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা 
দুঃখিতও হবে না। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং 
আত্রসমর্পণকারী (মুসলিম) ছিলে। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ 
সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। (যুখরুফ £ ৬৮-৭০) 
কখনো এর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর ইবাদতে আন্তরিক 
ছিল অথবা ত ারাআল্লাহর খাটি বান্দা ছিল। 
৮ ৯9 519 (51) রি 5) ডি ৬4 (£.) ০০৯৭। | ১৩০ ২) 
০৬৮০] 5১১০ (£) (সি ০৫ ৪(5)০ ৮৮ 
অর্থাৎ, তবে যারা আল্লাহর বিশুদ্ধ-চিত্ত দাস, তারা নয়। তাদের জন্য 
আছে নির্ধারিত রুষী। বহু ফলমুল এবং তারা হবে সম্মানিত, সুখময় 
বাগানসমূহে। স্বো-ফ্ফাত ৪ ৪০-৪৩) 
কখনো জান্নাতের হকদারদের বিভিন্ন ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
৪) ১০০1৮৮০ 42০12৮ 135518924৩৩ ৮% ০) 
৮8 ১১5 তন 6 পি এজ (০) ১১৮ 
৩৮৪ ৬৯৪ শস৩ তি সও (10 ১১৯৪ ৯৪০ ০০ জ 
21515815555 
অর্থাৎ, কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে, যাদেরকে ওর 
দ্বারা উপদেশ দেওয়া হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের 
প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার 
করে না। তারা শয্যা ত্যাগ করে আকাঙ্ষা ও আশংকার সাথে তাদের 
প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রুষী প্রদান করেছি, তা হতে 
তারা দান করে। কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ 
নয়ন-গ্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে। (সাজদাহঃ ১৫-১৭) 
কখনো আপদে-বিপদে ও বালা-মসীবতে ধৈর্য ও আল্লাহর উপর ভরসা 
রাখার বিনিময়ে জানাত লাভের কথা বলা হয়েছে, 


25751 
ঁ $) ঢা সে (০) ৩৪ টন ০০৩ ৩০০১৩ ধার 
০১৯০ 5)১৮ (০৭) (595% 
অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সতকাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে 
জানাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে স্থান দান করব; যার নিচে নদীমালা প্রবাহিত 
থাকবে, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। সংকর্মপরায়ণদের পুরক্কার কত 
উত্তম! যারা ধের্ধ অবলম্বন করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপরেই নির্ভর 
করে। (আনকাবৃতঃ ৫৮-৫৯) 
কখনো ঈমান ও দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকার বিনিময়ে 
জানাত লাভের কথা বলা হয়েছে। 
১3158. প্ এ ভিসি পুতি এ 150425 7» ৫0153 ০0 ০] 
0৮] ভ$ঠিএঠ ৩৯০ (০) ৩১১৩১ নি জা 2:০৬ ০০ 
(৮) ৩১৪৫ 6 ক৪ (5 ্ জি ৩ ও রিট হশখ। ৪০ 3৪ 
অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌” তারপর তাতে 
অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফিরিস্তা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে), 
"তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও। ইহকালে আমরা তোমাদের 
বন্ধু এবং পরকালেও সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা 
তোমাদের মন চায়, যা তোমরা আকাঙক্লা কর। চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু 
আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এ হবে আপ্যায়ন।” (হা-মীম সাজদাহঃ ৩০-৩২) 
০১1 & ১০ দে ৮5 5515582৭4৯৫ 196 চে ও) 
পাহারা রা 2267175 
অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ” অতঃপর এই 
বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে 
না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, এটাই তাদের 
কর্মফল। (আহকাফঃ ১৩-১৪) 
কখনো বিনীত হওয়ার বিনিময়ে জান্নাত লাভের কথা বলা হয়েছে। 
মে ৩০০ 9 ওঠ ০০০০৪ 9০৫ চিন জে ৩] 
১৯৯ 5) (1) (১১৬ ১ ৪ 
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অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করেছে এবং সংকার্ধাবলী সম্পন্ন করেছে, 
আর নিজেদের প্রতিপালকের কাছে বিনত হয়েছে, তারাই হবে 
জান্নাতবাসী; তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। (হুদঃ ২৩) 

কখনো আল্লাহ-ভীতিকে জান্নাত-লাভের কারণ বলা হয়েছে। 


1৮ ছিব পঠিত 


৪2576075525 

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, 
তার জন্য রয়েছে দুটি (জান্নাতের) বাগান। রোহমানঃ ৪৬) 

অনুরূপভাবে কাফেরদের সাথে অন্তরঙ্গতা না করা এবং নিকটাত্ীয় 
হলেও তাদের সাথে ভালোবাসা না রাখা জান্নাত যাওয়ার একটি কারণ। 
(মুজাদালাহঃ ২২) 

একই সঙ্গে একাধিক সৎকর্মকে জান্নাত যাওয়ার অসীলা বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে। (রা'দঃ ১৯-২৪, মু'মিনুনঃ ১-১১ মাআরিজ£ ২২-৩৫) 

হাদীসেও স্পষ্টভাবে কোন কোন কাজের কাজীকে 
জান্নাতী বলা হয়েছে। অবশ্য প্রত্যেক কাজের সাথে ঈমান 
হল পূর্ব-শর্ত। উদাহরণ স্বরূপ যেমন ৪- 

“হে মানুষ! তোমরা সালাম প্রচার কর, অন্নদান কর, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন 
রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা নামায পড়। তাহলে 
তোমরা নির্বিরে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।” (তিরমিবী, ইবনে মাজাহ, 
হাকেম, সহীহ তারগীব ৬ ১০নং) 

“জান্নাতী হল তিন প্রকার ব্যক্তি, ন্যায়পরায়ণ দানশীল তওফীকপ্রাপ্ত 
শাসক, দয়াবান এবং প্রত্যেক আত্মীয় তথা মুসলিমের প্রতি কোমল-হৃদয়। 
আর (অশ্লীলতা ও যাগ্ুা) থেকে পবিত্র সন্তানবান ব্যক্তি।” (মুসলিম) 

“আল্লাহ সুবহানাহু অতাআলা এ দুটি লোককে দেখে হাসেন, যাদের 
মধ্যে একজন অপরজনকে হত্যা করে এবং দু'জনই জানাতে প্রবেশ 
করবে। নিহত ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অবস্থায় (কোন কাফের 
কর্তৃক) হত্যা করে দেওয়া হল। পরে আল্লাহ তাআলা হত্যাকারী 
কাফেরকে তওবা করার তাওফীক প্রদান করেন। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ 
করে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায়।” (বুখারী-মুসলিম) 

“তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্তের (ফরয) নামায 
পড়, তোমাদের রমযান মাসের রোযা রাখ, তোমাদের মালের যাকাত 
আদায় কর এবং তোমাদের নেতা ও শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য কর (যদি 
তাদের আদেশ শরীয়ত বিরোধী না হয়), তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভুর 
জানাতে প্রবেশ করবে।” (তিরমিযী) 


“একদা এক ব্যক্তি পথে চলছিল। তাকে খুবই পিপাসা লাগল। অতঃপর 


সে একটি কূপ পেল। সুতরাং সে তাতে নেমে পানি পান করল। অতঃপর 
বের হয়ে দেখতে পেল যে, (ওখানেই) একটি কুকুর পিপাসার জ্বালায় জিভ 
বের করে হাঁপাচ্ছে ও কাদা চাটছে। লোকটি (আন্তরে) বলল, পিপাসার 
তাড়নায় আমি যে পর্যায়ে পৌছেছিলাম, কুকুরটিও সেই পর্যায়ে পৌছেছে। 
অতএব সে কুপে নামল তারপর তার চামড়ার মোজায় পানি ভর্তি করল। 
অতঃপর সে তা মুখে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল। 
আল্লাহ তাআলা তার এই আমলকে কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে 
দিলেন।” সাহাবাগণ বললেন, "হে আল্লাহর রসুল! চতুষ্পদ জন্তর প্রতি 
দয়া প্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব হবে?; তিনি বললেন, “প্রত্যেক 
জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনে নেকী রয়েছে।” 

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আল্লাহ তাআলা তার এই আমলকে 
কবুল করলেন অতঃপর তাকে ক্ষমা করে জানাতে প্রবেশ করালেন।” 
“আমি এক ব্যক্তিকে জানাতে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। যে 
(পৃথিবীতে) রাস্তার মধ্য হতে একটি গাছ কেটে সরিয়ে দিয়েছিল, যেটি 
মুসলিমদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল।” (মুসলিম) 

“যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা (অর্থাৎ, ফজর ও আসরের) নামায পড়বে, সে 
জানাতে প্রবেশ করবে।” (বখারী-মুসলিম) 

“চল্লিশটি সৎকর্ম আছে তার মধ্যে উচ্চতম হল, দুধ পানের জন্য (কোন 
দরিদ্রকে) ছাগল সাময়িকভাবে দান করা। যে কোন আমলকারী এর মধ্য 
হতে যে কোন একটি সৎকর্মের উপর প্রতিদানের আশা ক'রে ও তার 
প্রতিশ্রুত পুরষ্কারকে সত্য জেনে আম্ল করবে, তাকে আল্লাহ তার 
বিনিময়ে জানাতে প্রবেশ করাবেন।” (বুখারী) 

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, সে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কোন জিনিসকে অংশীদার করবে 
(এবং তওবা না করে এ অবস্থাতেই সে মৃত্যুবরণ করবে) সে জাহান্নামে 
প্রবেশ করবে।” (মুসলিম) 

“যে ব্যক্তির শেষ কথা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” হবে (অর্থাৎ এই কলেমা 
পড়তে পড়তে যার মৃত্যু হবে), সে জানাতে প্রবেশ করবে।” (আব দাউদ হক) 

এক ব্যক্তি নিবেদন করল, “হে আল্লাহর রসূল! আমি এই (সুরা) "কুল 
হুওয়াল্লাহু আহাদ? ভালবাসি।” তিনি বললেন, “এর ভালবাসা তোমাকে 
জানাতে প্রবেশ করাবে।” (তিরমিযী, বুখারী বিচ্ছিন সনদে) 

একটি লোক নবী &্৯-কে বলল, 'আমাকে এমন একটি আমল বলুন, যা 
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আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।” তিনি বললেন, “আল্লাহর বন্দেগী 


করবে, আর তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থির করবে না। নামায 
কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন আটুট রাখবে।” 
(বুখারী, মুসলিম) 

“যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত অঙ্গ (জিহা) ও 
দু'পায়ের মাঝখানের অঙ্গ (লজ্জাস্থান)এর ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখবেন, সে 
জানাত প্রবেশ করবে।” (তিরমিযী হাসান) 

“আমার প্রত্যেকটি উন্মত বেহেস্তে প্রবেশ করবে, তবে সে নয় যে 
(বেহেম্ত্‌ প্রবেশে) অস্বীকার করবে।” বলা হল, "অস্বীকার আবার কে 
করবে হে আল্লাহর রসুল?!” তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ 
করবে, সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে। আর যে আমার নাফরমানি করবে, সেই 
আসলে (বেহেস্ত প্রবেশে) অস্বীকার করবে।” (বুখারী ৭২৮০নৎ) 
একদা এক ব্যক্তি নবী && এর নিকট এসে বলল, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! 
আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দেন; যা করলে আমি জান্নাত প্রবেশ করতে 
পারব।” তিনি বললেন, “তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক (অংশী) 
করো না; যদিও তোমাকে সে ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হয় এবং পুড়িয়ে মেরে 
ফেলা হয়। তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য করু যদিও তারা তোমাকে 
তোমার ধন-সম্পদ এবং সমস্ত কিছু থেকে দূর করতে চায়। আর ইচ্ছাকৃত 
নামায ত্যাগ করো না; কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করে তার 
উপর থেকে আল্লাহর দায়িতৃ্‌ উঠে যায়।” (ত্ীবারানীর আউসাতু সহীহ তারগীব ৫৬৬ নং) 

“যে ব্যক্তি নিয়মনিষ্ঠভাবে দিবারাত্রে বারো রাকআত নামায পড়বে সে 
জানাতে প্রবেশ করবে যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে (এক সালামে) চার 
রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরেবের পর দুই রাকআত, এশার পর 
দুই রাকআত এবং ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত।” (নাসাঈ, এবং 
শব্দগুলি তারই, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৫৭ ৭নৎ) 

“মহিলা যখন তার পাচ ওয়াক্তের নামায আদায় করে, তার রমযান 
মাসের রোযা পালন করে, (অবৈধ যৌনাচার থেকে) তার যোনাঙ্গকে সংযত 
রাখে এবং তার স্বামীর কথা ও আদেশমত চলে, তখন তাকে বলা হয়, 
জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তুমি সেই দরজা দিয়েই জানাতে প্রবেশ 
কর।” (ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে? ৬৬০ নও) 


জানাতের পথ সহজ নয় 


জান্নাত লাভের পথ নিশ্চয় সহজ নয়। বরং সে পথ বড় বন্ধুর, বড় 


কষ্ট্রের। উপরে চড়া কি সহজ হতে পারে 

রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, “জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দ্বারা 
ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং জান্নাতকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ 
দ্বারা।” (বুখারী-মুসলিম) 

সুতরাং জান্নাত পেতে হলে মনোলোভা জিনিস থেকে মনকে বিরত 
রাখতে হবে, লোভনীয় কামনা-বাসনা থেকে মনকে বঞ্চিত করতে হবে। 
খেয়াল-খুশী মতে চলা হতে বিরত থাকতে হবে। মন যা চায়, তাই করা 
হতে দুরে থাকতে হবে। আর তাতে কষ্ট হবে, ফলে ধৈর্য ধরতে হবে। যে 
কাজে মন আনন্দ পাবে, সাধারণতঃ সে কাজ হল জাহানামের। আর যে 
কাজে কষ্ট আছে, সে কাজ সাধারণতঃ জানাতের। 
মহানবী ৯ বলেছেন, “আল্লাহ যখন জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন, 
তখন জিব্রাঈলকে জান্নাতের দিকে পাঠিয়ে বললেন, "যাও, জান্নাত এবং 
তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।” সুতরাং তিনি 
গেলেন এবং দর্শন ক'রে ফিরে এসে বললেন, “আপনার সম্মানের কসম! 
যে কেড এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে।? অতঃপর আল্লাহ 
জান্নাতকে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন। তারপর 
আবার তাকে বললেন, "যাও, জান্নাত এবং তার অধিবাসীদের জন্য 
প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।” সুতরাং তিনি গেলেন এবং দর্শন ক'রে ফিরে 
এসে বললেন, "আপনার সম্মানের কসম! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ 
তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।, 

অতঃপর আল্লাহ তাকে জাহান্নামের দিকে পাঠিয়ে বললেন, "যাও, 
জাহান্নাম এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।? 
সুতরাং তিনি গেলেন এবং দেখলেন, তার আগুনের এক অংশ অপর 
অংশের উপর চেপে রয়েছে। অতঃপর তিনি ফিরে এসে বললেন, 
আপনার সম্মানের কসম! যে কেউ এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ 
করতে চাইবে না।” তারপর জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দিয়ে 
ঘিরে দিতে আদেশ করলেন এবং পুনরায় তাকে বললেন, "যাও, জাহান্নাম 
এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।” সুতরাং তিনি 
গেলেন এবং দর্শন ক'রে ফিরে এসে বললেন, "আপনার সম্মানের কসম! 
আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ পরিত্রাণ পাবে না, সবাই তাতে প্রবে 
করবে।” (আব দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সঃ তারগীব ৩৬৬৯নৎ) 

আল্লাহ্‌র রসূল & বলেছেন, “যে ব্যক্তি গভীর রাত্রিকে ভয় করে, সে যেন 
সন্ধ্যা রাত্রেই সফর শুরু করে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যারাত্রে চলতে লাগে, সে 


৯ 
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গন্তব্স্থলে পৌছে যায়। সাবধান! আল্লাহর পণ্য বড় আক্রা। শোনো! 


আল্লাহর পণ্য হল জান্নাত।” (তিরমিযী, হাসান) 

বলাই বাহুল্য যে, জান্নাত ও তার সুখ-সামগ্রী যেমন অমূল্য, তেমনি 
জান্নাতী সুন্দরী সুনয়না হুরীদের মোহরও অনেক বেশি। সুতরাং যে এমন 
সুখ চায় এবং এমন স্ত্রী চায়, সে কি প্রস্তুতি না নিয়ে বসে থাকতে পারে? 


জান্নাতীরা জাহান্নামীদের ওয়ারেস হবে 
কুরআন কারীমে বলা হয়েছে, জানাতীরা জান্নাতের ওয়ারেস হবে। 
(1) (350০ ৩৪ ৫১ ০১০ 0৯৮ চে () ০) 38795 4০] 
অর্থাৎ, (অবশ্যই বিশ্বাসিগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযে 


যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে। (মু'মিনুনঃ ১০-১১) 
৯০৪ ৪১৮() (১৯ ন্ এ৩১৫০৪ অনা এএঠি 
অর্থাৎ, এটিই জান্নাত, তোমরা তোমাদের কর্মের ফলঙ্করূপ যার অধিকারী 
হয়েছ। (যুখরুফ ৪ ৭২) 
০5১5৮ (8) [৬ ০৬০০ (জে ১০০১৩ ও ক ৬০] 
অর্থাৎ, এ হল সেই জান্নাত যার অধিকারী করব আমি আমার দাসদের 
মধ্যে সংযমশীলকে। (মারয়যাম £ ৬৩) 
12222 285177151 
০5১১৮ (4) (০ 2৮ পে 
অর্থাৎ, তারা (প্রবেশ ক'রে) বলবে, প্রশংসা আল্লাহর, যিনি 
আমাদেরকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ 
ভুমির অধিকারী করেছেন; আমরা জানাতে যথা ইচ্ছা বসবাস করব। 
সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম!” (যুমারঃ ৭৪) 
কিন্তু ওয়ারেস মানেই মুওয়ার্রিস আছে। আর সেই মুওয়ার্রিস হল 
কাফেরদল। যেহেতু তারা জান্নাতের হকদার হতে পারত, কিন্তু নিজেদের 
দোষে সেই হক থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে যাবে। আর তাদের জায়গার 
উত্তরাধিকারী বানানো হবে মুসলিমগণকে। 
রাসূলুল্লাহ &ঞ বলেছেন, “কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে 
একজন ইয়াহুদী অথবা খ্ষ্টানকে দিয়ে বলবেন, এই তোমার জাহান্নাম 
থেকে বাঁচার মুক্তিপণ।” (মুসলিম) 


এ কথার অর্থ অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; "প্রত্যেকের জন্য বেহেস্তে 


একটি নিদিষ্ট স্থান আছে এবং দোযখেও আছে। সুতরাং মু'মিন যখন 
বেহেস্তে প্রবেশ করবে, তখন দোযখে তার স্থলাভিষিক্ত হবে কাফের।? 
(ইবনে মাজাহ) 

যেহেতু সে তার কুফরীর কারণে তার উপযুক্ত। আর "মুক্তিপণ" অর্থ এই 
যে, তুমি দোষখের সম্মুখীন ছিলে; কিন্তু এটি হল তোমার মুক্তির বিনিময়। 
যেহেতু মহান আল্লাহ দোখ ভরতি করার জন্য একটি সংখ্যা নির্ধারিত 
রেখেছেন। সুতরাং তারা যখন তাদের কুফরী ও পাপের কারণে সেখানে 
প্রবেশ করবে, তখন তারা হবে মুমিনদের "মুক্তিপণ।” আর মুমিনরা হবে 
কাফেরদের ওয়ারেস। 


জানাতের অধিকাংশ অধিবাসী কারা 


জানাতের অধিকাংশ অধিবাসী হবে দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষ। 
মানুষের কাছে দুর্বল। মানুষ যাকে তার বিনয়ের কারণে ছোট ভাববে, 
গরীবির কারণে ক্ষুদ্র ভাববে, তার ভদ্রতাকে দুর্বলতা মনে করবে, তার 
উপর অত্যাচার করবে। 

নবী & বলেছেন, “আমি বেহেস্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তার 
অধিকাংশ অধিবাসীই গরীবদের দল। আর দোযখের দিকে তাকিয়ে 
দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা।” (বুখারী ও মুসলিম) 

“আমি তোমাদেরকে জান্নাতীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা 
হল) প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি যাকে দুর্বল মনে করা হয়। সে 
যদি আল্লাহর নামে কসম খায়, তাহলে তা তিনি নিশ্চয়ই পুরা ক'রে দেন। 
আমি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা 
হল) প্রত্যেক রূঢ স্বভাব, কঠিন হৃদয় দাম্ভিক ব্যক্তি।” (বুখারী, মুসলিম) 

“একদা জান্নাত ও জাহান্নামের বিবাদ হল। জাহান্নাম বলল, "আমার 
মধ্যে উদ্ধত ও অহংকারী লোকেরা থাকবে।” আর জান্নাত বলল, "দুর্বল ও 
দরিদ্র ব্যক্তিরা আমার ভিতরে বসবাস করবে।” অতঃপর আল্লাহ তাআলা 
তাদের মধ্যে ফায়সালা করলেন যে, "তুমি জান্নাত আমার রহমত, তোমার 
দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। এবং তুমি জাহান্নাম আমার 
শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। আর তোমাদের উভয়কেই 
পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব।” (মুসলিম) 

“জান্নাতে এমন লোক প্রবেশ করবে যাদের অন্তর হবে পাখীর অন্তরের 


মত।” (মুসলিম) 
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জানাতে পুরুষের সংখ্যা বেশী হবে, 
না নারীর সংখ্যা 

উপরোল্লিখিত আলোচনায় বুঝা যায়, নারীরা অধিকাংশ জাহান্নামী হবে। 
তার মানে কিন্ত এই নয় যে, জান্নাতে নারীর সংখ্যা কম হবে। আসলে 
জান্নাতে জান্নাতী হুরীদেরকে নিয়ে নারীর সংখ্যাই অধিক হবে। অবশ্য এ 
কথাও সত্য যে, দুনিয়ার মহিলাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হবে। 

মহানবী ঞঞ্ বলেছেন, “ (জান্নাতে) জান্নাতীদের পাত্র হবে স্বর্ণের, তাদের 
গায়ের ঘাম হবে কন্তরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন 
দু'জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের দরুন মাংস ভেদ ক"রে পায়ের নলার 
হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে।” (বুখারী-মুসলিম) 

সুতরাং পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা দ্বিগুণ হবে জান্নাতে। আর 
জাহাননামেও পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশী হবে। তবে তারা সবাই 
হবে দুনিয়ার মেয়ে। 

মহানবী & বলেন, “তোমাদের সবচেয়ে খারাপ মেয়ে তারা, যারা 
বেপর্দা, অহংকারী, তারা কপট নারী, তাদের মধ্যে লাল রঙের ঠোট ও পা- 
বিশিষ্ট কাকের মত (বিরল) সংখ্যক বেহেস্তে যাবে।” (বোইহাকী) 

ভাববার বিষয় যে, দুনিয়াতে এই শ্রেণীর মহিলাই বেশী। আরো যে কারণে 
মহিলারা অধিকাংশ জাহান্নামে যাবে, তাও তাদের মাঝে কম নয়। 

একদা নবী && (মহিলাদেরকে সম্বোধন ক'রে) বললেন, “হে মহিলা 
সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার 
কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে 
দেখলাম।” একজন মহিলা নিবেদন করল, আমাদের অধিকাংশ 
জাহান্নামী হওয়ার কারণ কী? হে আল্লাহর রসুল!” তিনি বললেন, 
“তোমরা অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অক্তজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও 
ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর 
কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি।” মহিলাটি আবার নিবেদন করল, 
“বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কী?” তিনি বললেন, “দু'জন নারীর সাক্ষ্য 
একটি পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য। (প্রসবোত্তর খুন ও মাসিক আসার) 
দিনগুলিতে মহিলা নামায পড়া বন্ধ রাখে।” মুসলিম) 

মহানবী ক বলেন, “আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসিনী 
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রসুল?” বললেন, “তাদের কুফরীর জন্য।” তারা বললেন, 'আল্লাহর সাথে 
কুফরী? তিনি বললেন, “নো, তারা স্বামীর কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) ও 
নিমকহারামি করে। তাদের কারো প্রতি যদি সারা জীবন এহসানী কর, 
অতঃপর সে যদি তোমার নিকট সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করে, তাহলে ব*লে 
বসে, তোমার নিকট কোন মঙ্গল দেখলাম না আমি!” (বুখারী, মুসলিম) 


মৃত শিশুদের জানাত-জাহান্নাম 

এ কথা বিদিত যে, কাফের কুফরীর কারণে জাহানামে যাবে, আর মু"মিন 
ঈমানের কারণে যাবে জান্নাতে। কিন্তু তাদের অবস্থা কী হবে, যাদের কুফরী 
শু ঈমান নেই। শিশু, পাগল ও এমন মানুষ, যার কাছে ইসলামের দাওয়াত 
আদৌ পৌছেনি, তার অবস্থা পরকালে কী হবে? 

মুমিনদের শিশু জান্নাতী পিতা-মাতার সাথে জান্নাতে যাবে। মহান 
আল্লাহ বলেন, 

৩৮০৮ হা 6৩ ১৫6১৮ (লা ০৬ ৮৫১ ৮3150 1] 
১১০ ৪১১ (11) (১০ পভ ভন ৩৫ পু ৩০০০ 
অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে আর তাদের সন্তান-সন্ততি বিশ্বাসে তাদের 
অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্তভতিকে এবং 
তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ 
কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ। (ত্রঃ ২১) 

এ শিশুরা শুধু জান্নাতে যাবে তাই নয়, বরং পিতা-মাতা দোযখ যাওয়ার 
হকদার হলে, মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ ক*রে তাদেরকে বেহেশ্তে 
আনার চেষ্টা করবে। 

নবী এ বলেন, “সেই সত্তার শপথ্চ যার হাতে আমার প্রাণ আছে! 
গরভষ্নুত (মৃত) শিশু তার নাভির নাউ়ী ধরে নিজের মাতাকে বেহেস্তের 
দিকে টেনে নিয়ে যাবে---যদি এ মা (তার গর্ভপাত হওয়ার সময়) এ 
সওয়াবের আশা রাখে তবে।” (সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০৫নও) 

অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী, সে তার পিতা-মাতার কাপড় ধরে জানাতে 
নিয়ে যাবে। (সেঃ সহীহাহ ৪৩২নৎ) 

তিনি আরো বলেছেন, “যে মহিলার তিনটি শিশু মারা যাবে, সেই 
মহিলার জন্য এ শিশুরা জাহান্নাম থেকে পর্দা স্বরূপ হবে।” এক মহিলা 


নর 


বলল, * আর দুটি মারা গেলে?” তিনি বললেন, “দুটি মারা গেলেও। (তারা 
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তার মায়ের জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দা হবে।)% (বৃখরী ১০১ নং মুলিম ২৬৩৩ নং) 

বলাই বাহুল্য যে, যে অপরের জন্য জাহানামের পর্দা হবে, সে কি 
জাহান্নামে যাবে? বরং উভয়েই জান্নাতে যাবে। আর এ কথা স্পষ্টভাবে 
একাধিক হাদীসেও এসেছে যে, মুমিনদের শিশু-সন্তানরাও জান্নাতে যাবে। 
(দঃ ফাতহুল বারী ৩/২৪৫) 

এই শিশুরা পিতামাতার জন্য জান্নাতে পূর্ব-প্রেরিত ব্যবস্থাপকের মত 
হবে। তারা ইব্রাহীম নবী %৪-এর তত্ত্বাবধানে মধ্যজগতে বাস করবে। 

তবে নির্দিষ্টভাবে কোন শিশুকে জানাতী বলে আখ্যায়ন করা যাবে না। 
যেমন জান্নাতের কাজ করলেও নির্দিষ্ট ক'রে কোন মুসলিমকে “জানাতী, 
বলে বিশ্বাস করা যাবে না। (মোজমূউ ফাতাওয়া ৪/২৮১) 

পক্ষান্তরে কাফেরদের শিশু-সন্তান, অনুরূপ যারা প্রকৃতই ইসলাম 
সম্পর্কে কিছু জানেনি, শুনেনি তাদের কাছে এবং পাগলদের কাছে 
কিয়ামতে আল্লাহর আনুগত্যের উপর এক পরীক্ষা নেওয়া হবে। তাতে 
যারা উত্তীর্ণ হবে, তারা জানাতবাসী এবং অবশিষ্ট দোযখবাসী হবে। 
(তাফসীর ইবনে কাষীর ৩/২৯-৩২) 


জাহানামীর তুলনায় জাননাতীর সংখ্যা 


জাহান্নামীদের তুলনায় জান্নাতীদের সংখ্যা নেহাতই কম। দুনিয়ার 
মানুষের প্রতি লক্ষ্য করলেই সে সংখ্যা নগণ্য হওয়ারই কথা। কাফেরদের 
মাঝে মুসলিমদের সংখ্যা কত? আবার মুসলিমদের মাঝে প্রকৃত 

লমদের সংখ্যা কত? 

(কিয়ামতে ফিরিস্তাদেরকে হুকুম করা হবে যে.) "তোমরা ওদেরকে 
থামাও। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” তারপর বলা হবে, "ওদের মধ্য 
থেকে জাহান্নামে প্রেরিতব্য দল বের করে নাও।” জিজ্ঞাসা করা হবে, "কত 
থেকে কত বলা হবে, "প্রতি হাজারে নয়শ” নিরানব্বই জন।” বস্ততঃ এ 
দিনটি এত ভয়ংকর হবে যে, শিশুকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে এবং এ দিনেই 
(মহান আল্লাহ নিজ) পায়ের গোছা অনাবৃত করবেন। (মুসলিম) 

ইবনে মাসউদ ৬ বলেন, আমরা প্রায় চল্লিশ জন মানুষ রাসূলুল্লাহ 
এর সঙ্গে একটি তীবুতে ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি 
পছন্দ কর যে, তোমরা জান্নাতবাসীদের এক চতুষ্থাংশ হবে? আমরা 
বললাম, জী হ্যা। তিনি বললেন, তোমরা কি জান্নাতবাসীদের এক 
তৃতীয়াংশ হতে পছন্দ কর? আমরা বললাম, জী হ্যা। তিনি বললেন, তার 
শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে, আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, 


জাননাতবাসীদের অর্ধেক তোমরাই হবে। এটা এ জন্য যে, শুধুমাত্র মুসলিম 


প্রাণ ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর মুশরিকদের তুলনায় 
তোমরা এরূপ, যেরূপ কালো বলদের গায়ে (একটি) সাদা লোম অথবা লাল 
বলদের গায়ে (একটি) কালো লোম। (বুখারী ও মুসলিম) 

এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, জাননাতীদের ১২০ কাতার হবে, তার মধ্যে ৮০ 
কাতার মুহাম্মাদী উম্মাতের এবং বাকী ৪০ অন্যান্য উন্মতদের। 
(তিরমিবী, দারেমী, বাইহাকী) সুতরাং জান্নাতীদের দুই-তৃতীয়াংশ এই 
উন্মতের লোক হবে। 

কেবল এই উম্মতের জান্নাতীর হার হবে তিয়ান্তরের একটি। আল্লাহর 
রসূল &ঞ বলেন, “ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টান বাহাত্তর দলে 
দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার 
মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক'টি জাহান্নামে যাবে।” অতঃপর এ একটি 
দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, “তারা হল জামাআত। যে 
জামাআত আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি, তার উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকবে।” (সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭ ১- ১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ 


২০৩, ১৪৯২নণ) 


জান্নাতের সর্দারগণ 

জান্নাতে সবাই যুবক-যুবতী। তবুও পার্থিব জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
জান্নাতে বৃদ্ধাদের সর্দার থাকবেন এবং যুবকদেরও সর্দার থাকবেন, যেমন 
সর্দার থাকবেন মহিলাদেরও। 

বৃদ্ধদের সর্দার হবেন আবু বাক্র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)। (সিঃ 
সহীহাহ ৮২ ৪নৎ) 

যুবকদের সর্দার হবেন হাসান ও হুসাইন (রাধ্িয়াল্লাহু আনহুমা)। 
(তিরমিযী, হাকেম, ত্রাবারানী, আহমাদ) 
মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জান্নাতবাসিনী হবেন খাদীজা, ফাতেমা, মারয়্যাম ও 
আসিয়া। (সিঃ সহীহাহ ১৫০৮নৎ) 
মহানবী ঞ মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন, “হে ফাতেমা! তুমি কি এটা পছন্দ 
কর না যে, মু'মিন নারীদের তুমি সর্দার হবে অথবা এই উন্মতের নারীদের 
সর্দার হবে?” (বুখারী, শব্দাবলী মুসলিমের) 

অবশ্য মারয়্যামই তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নারী। যেহেতু তিনি একজন 
নবীর মা। আর তার জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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১০৮ থা ৪০০ (5৭) (ভেশএ। 

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন ফিরিশ্তাগণ বলেছিল, "হে মারয়্যাম! আল্লাহ 

অবশ্যই তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে 
তোমাকে নির্বাচিত করেছেন। (আলে ইমরান £ ৪২) 


জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত মানুষ 

এ কথা বিদিত যে, সকল আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) জান্নাতী। 
মহানবী ঞ কর্তৃক দশজন সাহাবী একক্রে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। 
(আহমাদ, আব্‌ দাউদ, তিরমিষী প্রমুখ) এদেরকে 'আশারায়ে মুবাশ্শারাহ” বলা 
হয়। এদের মধ্যে রয়েছেন চার খলীফা। 

আবু মুসা আশআরী »& হতে বর্ণিত, একদা তিনি নিজ বাড়িতে ওযু করে 
বাইরে গেলেন এবং (মনে মনে) বললেন যে, আজ আমি অবশ্যই আল্লাহর 
রসূল &-এর সাহচর্ধে থাকব। সুতরাং তিনি মসজিদে গিয়ে আল্লাহর রসুল 
এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সাহাবীগণ উত্তর দিলেন যে, তিনি এই 
দিকে গমন করেছেন। আবু মুসা & বলেন, আমি তীর পশ্চাতে চলতে 
থাকলাম এবং তীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি 
“আরীস, কুয়ার (সমনিকটবরতী একটি বাগানে) প্রবেশ করলেন। আমি 
(বাগানের) প্রবেশ দ্বারের পাশে বসে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ৪৪ 
পেশাব-পায়খানা সমাধা করে ওযু করলেন। অতঃপর আমি উঠে তাঁর দিকে 
অগ্রসর হলাম। দেখলাম, তিনি 'আরীস" কুয়ার পাড়ের মাঝখানে পায়ের 
নলা খুলে পা দুটো তাতে ঝুলিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে 
আবার ফিরে এসে প্রবেশ পথে বসে রইলাম। আর মনে মনে বললাম যে, 
আজ আমি অবশ্যই আল্লাহর রসূলের দ্বার রক্ষক হব। সুতরাং আবু বাক 
এ&» এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কে, 
তিনি উত্তরে বললেন, “আবূ বাকর।” আমি বললাম, 'একটু থামুন।? 
তারপর আমি আল্লাহ্‌র রসুল &-এর নিকট গিয়ে নিবেদন করলাম, "হে 
আল্লাহ রসূল! উনি আবু বাকর, প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছেন।” তিনি 
বললেন, 'ওকে অনুমতি দাও। আর তার সাথে জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে 
দাও।” সুতরাং আমি আবু বাকর »৯-এর নিকট এসে বললাম, "প্রবেশ 
করুন। আর রাসূলুল্লাহ £ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন।' 
আবু বাকর প্রবেশ করলেন এবং কুয়ার পাড়ে রাসূলুল্লাহ ঞ-এর ডান দিকে 
পায়ের নলার কাপড় তুলে পা দুখানি কুয়াতে ঝুলিয়ে রাসূলুল্লাহ £-এর 


মতি বসে পড়লেন। 

আমি পুনরায় দ্বার প্রান্তে ফিরে এসে বসে গেলাম। আমি মনে মনে 
বললাম, আমার ভাইকে ওযু করা অবস্থায় ছেড়ে এসেছি; (ওযুর পরে) সে 
আমার পশ্চাতে আসবে। আল্লাহ যদি তার জন্য কল্যাণ চান, তাহলে তাকে 
(এখানে) আনবেন। হঠাৎ একটি লোক এসে দরজা নড়াল। আমি জিজ্ঞাসা 
করলাম, কে? সে বলল, উমার বিন খাত্তাব। আমি বললাম, একটু থামুন। 
অতঃপর আমি রসুল £-এর কাছে এসে নিবেদন করলাম যে, উনি উমার। 
প্রবেশ অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, ওকে অনুমতি দাও এবং ওকেও 
জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। সুতরাং আমি উমারের নিকট এসে বললাম, 
রাসূলুল্লাহ ঞ আপনাকে প্রবেশ অনুমতি দিচ্ছেন এবং জান্নাতের শুভ 
সংবাদও জানাচ্ছেন। সুতরাং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং কুয়ার 
পাড়ে আল্লাহর রসুল &&-এর বাম পাশে কুয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন। 

আমি আবার সেখানে ফিরে এসে বসে পড়লাম। আর মনে মনে বলতে 
থাকলাম, আল্লাহ যদি আমার ভায়ের মঙ্গল চান, তাহলে অবশ্যই তাকে 
নিয়ে আসবেন। (ইত্যবসরে) হঠাৎ একটি লোক দরজা নড়াল। আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কে?” সে বলল, "আমি উসমান ইবনে 
আফফান।” আমি বললাম, "একটু থামুন।” তারপর আমি রাসূলুল্লাহ 
এর নিকট এসে তার সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, "ওকে 
অনুমতি দাও। আর জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। তবে ওর জীবনে বিপর্যয় 
আছে।” আমি ফিরে এসে তাঁকে বললাম, "প্রবেশ করুন। আর রাসূলুল্লাহ 
টি আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন। তবে আপনার বিপর্যয় 
আছে।” সুতরাং তিনি সেখানে প্রবেশ ক'রে দেখলেন যে, কুয়ার এক পাড় 
পূর্ণ হয়েছে। ফলে তিনি তীদের সামনের অপর পাড়ে গিয়ে বসে গেলেন। 
(বুখারী-মুসলিম) 

চতুর্থ খলীফা আলী বিন আবী তালেব ঞ&। আর অবশিষ্ট হলেন ঃ 
তালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান বিন আওফ, সা'দ বিন আবী অক্কাস, 
সাঈদ বিন যায়দ ও আবু উবাইদাহ »। 

এ ছাড়াও খারা পৃথিবীতেই 'জান্নাতী” বলে ঘোষিত হয়েছেন, তারা 
হলেনঃ 

১। শহীদগণের সর্দার হামযাহ বিন আব্দিল মুত্তালিব ৬&। (সঃ জামে" 
৩৫৬৯নও) 

২। জা”ফর বিন আবী তালেব ঞ&। (তিরমিযী, আবু ়াা*্লা, হাকেম) 

৩। আব্দুল্লাহ বিন সালাম | (আহমাদ, তাবারানী, হাকেম) 
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৪। যায়দ বিন হারেষাহ ঞ&৪। (সঃ জামে” ৩৩৬ ১নও) 

৫। যায়দ বিন আম্র বিন নুফাইল ৬&৪। (এ ৩৩৬২নও) 

ঙ। হারেষাহ বিন নু”মান | (তিরমিযী, হাকেম) 

৭। বিলাল বিন রাবাহ &। 

একদা রাসূলুল্লাহ &্ বিলাল এ-কে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন, “হে 
বিলাল! আমাকে সর্বাধিক আশাপ্রদ আমল বল, যা তুমি ইসলাম গ্রহণের 
পর বাস্তবায়িত করেছ। কেননা, আমি (মি'রাজের রাতে) জান্নাতের মধ্যে 
আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি।” বিলাল ৬৮ বললেন, 
“আমার দৃষ্টিতে এর চাইতে বেশী আশাপ্রদ এমন কোন আমল করিনি যে, 
আমি যখনই রাত-দিনের মধ্যে যে কোন সময় পবিত্রতা অর্জন (ওযু 
গোসল বা তায়াম্মুম) করেছি, তখনই ততটুকু নামায পড়ি, যতটুকু নামায 
পড়া আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ থাকে।” বেখারী ও মুসলিম) 

৮। আবুদ দাহদাহ &&। ইনি খেজুরের গোটা বাগান দান করেছিলেন। 
তার জন্য মহানবী £ তাকে বলেছিলেন, “আবু দাহদার নিমিত্তে জানাতে 
কত বিশাল খেজুর গাছ (ও খেজুর) রয়েছে!” (আহমাদ ৫ ১৪৬ হাকেম ৩/২০) 

৯। অরান্ীহ বিন নাওফাল &। (হাকেম, সঃ জামে” ৭ ১৯৭নৎ) 


জানাত কোন আমলের মুল্য নয় 

জান্নাত বিশাল অমূল্য জিনিস। জান্নাত কোন আমলের বিনিময় নয়। 
কোন আমল দ্বারা ক্রয় করা সম্ভব নয়। আমল হল জানাত লাভ করার 
কারণ বা অসীলা মাত্র। জান্নাত আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি তার অনুগত 
বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পুরস্কার স্বরূপ দান করবেন। 

মহানবী বলেন, “তোমরা (আমলে) অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন 
করো না। তোমরা সুসংবাদ নাও ও জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কেউই 
আর না আমি (আল্লাহর রহমত ছাড়া) নিজ আমলের বলে পরিত্রাণ পেতে 
পারব। যদি না আল্লাহ আমাকে তার করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত 
করেন।” (আহমাদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ) 

“যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তষ্টির পথে তার জন্মদিন থেকে নিয়ে 
বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুদিন পর্যন্ত মাটির উপর উবুড় করে টেনে নিয়ে বেড়ানো হয়, 


তবুও কিয়ামতের দিন সে তা তুচ্ছ মনে করবে!” (আহমাদ প্রমুখ, সহীহুল 
জামে” ৫২৪৯নও) 
মহান আল্লাহ বলেন, 


তি) 

অর্থা্, কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিশিময স্বরূপ নয়ন- 
প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে। (সাজদাহ£ ১৭) 

১82818722 (2) [১১৮ ০৬১০৪) ফি 9 

অর্থাৎ, (তাদেরকে আহবান ক'রে বলা হবে যে,) "তোমরা যা করতে 
তারই প্রতিদানে তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।” 
(আ'রাফ ঃ ৪৩) 

এর মানে এই নয় যে, জান্নাত কৃত আমলের বিনিময়। বরং কৃত 
আমলের কারণে অথবা কৃত আমলের পুরস্কার স্বরূপ জান্নাতীরা জান্নাত 
লাভ করবে। 


জান্নাতীদের আকৃতি-প্রকৃতি 

মহান আল্লাহ বলেন, 

৬১০০০ ১৪ () ০১৮ 5 এ 904) ০০ (1) প্র ও 95ধ ৩) 
০৬) ৮১০ (16) (2৮) 

অর্থাৎ, পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে । তারা সুসজ্জিত আসনে 
বসে দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে 
পাবে। (মৃত্বাফফিফীনঃ ২২-২৪) 

জানাতীগণ জান্নাতে পরিপূর্ণ নেয়ামত লাভ করবে। নিজ দেহ ও 
আকৃতি-প্রকৃতিতেও পরিপূর্ণ শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করবে। সকলেই আদি 
পিতা আদম ৯৪-এর মত দীর্ঘ দেহী হবে ষাট হাত। তাদের হাদয়ও হবে 
একটি মানুষের হাদয়ের মতো, পবিত্র ও নির্মল। 

জানাতে জান্নাতীরা অসীম রূপবান ও রূপবতী হবে। তাদের 
অপ্রয়োজনীয় কোন লোম থাকবে না। পুরুষদের গৌফ-দাড়িও থাকবে না। 
চক্ষুযুগল হবে কাজলবরণ। সকলেই হবে ৩৩ বছরের যুবক। 

রাসূলুল্লাহ ঞ& বলেছেন, “জান্নাতের প্রথম প্রবেশকারী দলটির আকৃতি 
পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত হবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দলটি আকাশের 
সবচেয়ে উজজ্রল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। তারা (জান্নাতে) পেশাব 
করবে না, পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক বাড়বে না। তাদের 
চিরুণী হবে স্বর্ণের তাদের ঘাম হবে কন্তরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের 
ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের স্ত্রী হবে আয়তলোচনা হুরগণ। তারা 
সকলেই একটি মানব কাঠামো, আদি পিতা আদমের আকৃতিতে হবে 
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(যাদের উচ্চতা হবে) ষাট হাত পর্য্ত।” (বৃখারী_ মুসলিম) 

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, “(জান্নাতে) তাদের পাত্র হবে 
স্বর্ণের, তাদের গায়ের ঘাম হবে কক্তরার ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের 
জন্য এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের দরুন মাংস ভেদ করে 
পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে 
না। পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের 
মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।” 

রাসূলুল্লাহ & বলেছেন, “জান্নাতবাসীরা জানাতের মধ্যে পানাহার করবে; 
কিন্তু পায়খানা করবে না, তারা নাক ঝাড়বে না, পেশাবও করবে না। বরং 
তাদের এ খাবার ঢেকুর ও কস্তরীবৎ সুগন্ধময় ঘাম (হয়ে দেহ থেকে বের 
হয়ে যাবে)। তাদের মধ্যে তাসবীহ ও তাকবীর পড়ার স্বয়ংক্রিয় শক্তি 
প্রক্ষিপ্ত হবে, যেমন শ্বাসক্রিয়ার শক্তি স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে।” (মুসলিম) 

তিনি আরো বলেন, “জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা 
লোম ও শ্বাশ্রবিহীন হবে। যেন তাদের চোখে সুর্মা লাগানো হয়েছে। তাদের 
বয়স হবে (ত্রিশ অথবা) তেত্রিশ।” (আহমাদ, তিরমিযী) 

দুনিয়াতে বিশ্রাম গ্রহণকারীরা বিশ্রাম নেয়। কোন বান্তি থেকে আরাম নেয় 
ও গভীরভাবে নিদ্রা যায়। জানাতে কোন ক্লান্তি নেই, নিদ্রা নেই। নিদ্রা হলে 
যে আরাম ও আনন্দ চলে যাবে। তাছাড়া নিদ্রা হল এক প্রকার মৃত্যু 
জান্নাতে কোন প্রকার মৃত্যু নেই। (সিঃ সহীহাহ ১০৮৭নৎ) 


দুনিয়ার সুখসামগ্রীর সাথে জান্নাতের 
সুখ-সামগ্রীর তুলনা 
দুনিয়ার সুখসামস্্রীর সাথে জান্নাতের সুখসামগ্ত্রীর কোন তুলনাই হয় না। 
কিন্তু বহু বান্দার ঈমান বড় দুর্বল, বিশ্বাস বড় ক্ষীণ। তারা সামনে যেটা পায়, 
সেটাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে, হাতে হাতে নগদ যেটা পায়, সেটাই শেষ পাওয়া 
ভাবে। তাদের মন বলে, 
“নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকার খাতা শুন্য থাক, 
দূর আওয়াজের লাভ কী শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাক। 
কেউ বলে, 


“সব বাথারই ওষুধ আছে, হয়তো বা তা নেই, 
থাকে যদি হাত পেতে নাও, চেয়ো না অলীককেই।; 
কেউ বলে, 
"কোথায় আছে স্বর্৯-নরক, কে বলে তা বহুদুর? 


মানুষের মাঝেই স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।” 

অথচ মহান সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস সুদৃঢ় করার জন্য কত শতভাবে বয়ান 
দিয়েছেন। বারবার বলেছেন, পরলোকের সম্পদ ইহলোকের সম্পদ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ট। ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে চিরস্থায়ী জীবনকে বরবাদ 
করতে বারণ করেছেন। যেমন ৪- 
৪ (০4৩ রি ৩ ৩৭ ৬০৯ ০৬ ১70 90 210 ১৫) 

১৮০৪ 0 ৪১৮ (1৭9) (983 তুল এ] এ 5 এ] ৮ ২৮ 

অর্থাৎ, কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে 

নাত; যার পাদদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ হল 
আল্লাহর পক্ষ হতে আতিথ্য। আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা 
পুণ্যবানদের জন্য উত্তম। (আলে ইমরান ১৯৮) 
4 350 3৩০ ৪০৯0 06০ ০০0) এ £ ৫০০ 82 0?) 


42 ১) (111) ॥ গা ৮ ৩) 3১১2 
অর্থাৎ, আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের 
সৌন্দর্য-স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি 
কখনোও তোমার চস্ষুদ্রয় প্রসারিত করো না। তোমার প্রতিপালকের 
জীবিকাই উৎক্ষ্টাতর ও স্থায়ী। (ত্রাহাঃ ১৩১) 
৬০885815172 45758725812 
৩. 409 0 ৪৩০ ৬ ও, ৬৮৮9 এ) ২০ ০০9 2 
৩০৪৫১৩০৩৪০৩ 8 (1£) ০০০) ৬০ 
0 এ] ৩ 39৮) 8 ১০ 019) (৬৪ ০১৬ 2৭ ৩০ ৩ ৬০ 
১০০৮ তা ৪১১ (1০) [১০ ৮০ 
অর্থাৎ, নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, পছন্দসই 
(চিহিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্ত ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের 
নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্ত। আর 
আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। বল, আমি কি তোমাদেরকে এ 
সব বন্ত হতে উৎকৃষ্ট কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা সাবধান (পরহেষগার) 
হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, 
সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহর 
সন্তুষ্টি রয়েছে। বস্তৃতঃ আল্লাহ তার দাসদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। (আলে 
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ইমরানঃ ১৪- ১৫) 
(1) টির খ। 4০53 টি স ৪ পল ৩৮ চে] ৪) 
১১৬ ৪১৮০ (৭) (5565 ৮৪) ৪31৯৭ 
অর্থাৎ, বন্ততঃ তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের 
ভোগ; কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে, তা উত্তম ও চিরস্থায়ী তাদের জন্য, 
যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে। (শুরা ৪ ৩৬) 
৪০৭৮০, (1) [এডি (05 (0 পুত ৪ ০৮৪9 
অর্থাৎ, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক। অথচ 
পরকালের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী। (আ'লা ১৬-১৭) 
ভেবে দেখা যেতে পারে যে, পরকালের সম্পদ অধিক শ্রেষ্ঠ কেন? 
পার্থিব সম্পদ ও ভোগবিলাস সীমিত, কিন্তু পারলৌকিক সম্পদ ও 
ভোগবিলাস অসীম। মহান আল্লাহ বলেন, 
(২) [১৬৪ 3৯ 9 ওরা ০৭ ৮৮ £লখি এ 265) 
অর্থাৎ, বল, "পার্থিব ভোগ অতি সামান্য এবং যে ধর্মভীরু তার জন্য 
পরকালই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি খেজুরের আঁটির ফাটলে সুতো 
বরাবর (সামান্য পরিমাণ)ও যুলুম করা হবে না।? (নিসাঃ ৭৭) 
রাসূলুল্লাহ &্ বলেছেন, “আখেরাতের মুকাবেলায় দুনিয়ার দ্ষ্টান্ত এরূপ, 
যেরূপ তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবায় এবং (তা বের করে) দেখে যে, 
আঙ্গুলটি সমুদ্রের কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে।” (মুসলিম) 
যারা অসীম পরকালের উপর সসীম ইহকালকে প্রাধান্য দেয়, তাদেরকে 
উপদেশ দিয়ে বলেন, 
ভে ঠিড-7411 155 পে 2522] 
খা ৪৮ সু ৬৪ 122) 3৩০] ₹ ০৪ ৪০এু। ০ 122)। ৪:০৩ ৮0 ১০১৭ 
এ$। ৪১৯০ (9) (১9 
অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে 
আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে 
মাটিতে বসে পড়। তবে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন নিয়ে 
পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বন্ততঃ পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস তো পরকালের 
তুলনায় অতি সামান্য। (তাওবাহ 8 ৩৮) 
২। দুনিয়ার বিলাসসামগ্্রী আখেরাতের বিলাসসামন্ত্রী অপেক্ষা নিযনতর। 
বরং উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না। জান্নাতের খাদা-পানীয়, লেবাস- 


রন 


এক চাবুক (অথবা এক ধনুক) পরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত 
সবকিছু থেকে শ্রেষ্ঠ।” (বুখারী) 

স্ত্রীর কথাই ভেবে দেখুন। কত পার্থক্য! মহানবী && বলেছেন, “যদি 

ন্নাতী কোন মহিলা পৃথিবীর দিকে উকি মারে, তাহলে আকাশ-পৃথিবীর 
মধ্যবর্তী সকল স্থান উ্জ্রল ক'রে দেবে! উভয়ের মাঝে সৌরভে পরিপূর্ণ 
ক'রে দেবে! আর তার মাথায় ওড়নাখানি পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্ত 
হতে শ্রেষ্ঠ।” (বুখারী) 

৩। জান্নাতের সুখ-সামন্রী দুনিয়ার মলিনতা ও আবিলতা থেকে পবিভ্র। 
দুনিয়ার খাদ্য ও পানীয় খাওয়ার পর প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন পড়ে। 
আর তাতে দুর্গ্ধও ছোটে। পক্ষান্তরে জান্নাতের পানাহারে তা হয় না। 
জান্নাতে প্রস্রাব-পায়খানাই নেই। এত এত খেয়েও হজম হয়ে কেবল 
সুগম্ধাময় ঢেকুর অথবা ঘামের সাথে বের হয়ে যাবে। 
দুনিয়ার শারাব পান করলে মানুষ জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। পক্ষান্তরে 
জান্নাতের শারাবে তা হবে না। 
দুনিয়ার পানি খারাপ হয়, জান্নাতের পানি খারাপ হবে না। 
দুনিয়ার দুধ খারাপ হয়ে যায়, জান্নাতের দুধ খারাপ হবে না। 
দুনিয়ার স্ত্রী মাসিক, বীর্য, স্রাব ইত্যাদি থেকে পবিত্রা নয়। জানাতের স্ত্রী 
পবিত্রা। 
দুনিয়ার প্রায় সকল মানুষের মন হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদিতে ভরা। 
জাননাতীদের মন সে রকম নয়। 
দুনিয়াতে কত নোংরামি, অশান্তি, হানাহানি, খুনোখুনি, গালাগালি, 
রাগারাগি হয়। জান্নাতে তা হবে না। 

মহান আল্লাহ বলেন, 

১১০] ০০১০ (ঘা) (লিউ ০ ৩৪ ৩০৬ ৬১০৪] 
অর্থাৎ, সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে (মদ ভরা) 
পান-পাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ 
কর্মেও লিপ্ত হবে না। (তুরঃ ২৩) 
০] 
অর্থাৎ, সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার ও মিথ্যা কথা। (নাবা”ঃ ৩৫) 
(1) (55594 ৩০ ০৪১8 ০০০ 09 ৬০ ৩৯০০ এ 
অর্থাৎ, সেখানে তারা 'শান্তি” ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না এবং 
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সেথায় সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ। (মারয়্যাম ঃ ৬২) 


৮৬৬] ৪০৯০ (11) ( হুছএ ৫৪ ৫0 

অর্থাৎ, সেখানে তারা কোন অসার বাক্য শুনবে না। (গাশিয়াহঃ ১১) 
(17) (৩৫০ ৩৫০ এ 0 (1০) (0 ০ ও ০১০ 
অর্থাৎ, তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপবাক্য। সালাম-সালাম 
(শান্তি) বাণী ব্যতীত। (ওয়াকিআহঃ ২৬) 
দুনিয়ার মনোমালিন্যের যে জের অবশিষ্ট থাকবে, তা পুলসিরাত পার 
হওয়ার আগেই প্রতিশোধ বা ক্ষমা হয়ে যাবে। পুলসিরাত পার হওয়ার পরে 
তাদের হৃদয়ে আর কোন আবিলতা থাকবে না। 

মহানবী ৬ বলেছেন, “..তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না। 
পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের মত 
হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।” (বুখারী-মুসলিম) 

আর মহান আল্লাহ বলেছেন, 

($%) | ০4০৫০: 2০৮ নি 2৮1 ০; ৬ ৯১১ ভি ৩৮১9 

অর্থাৎ, আমি তাদের অন্তরে যে ঈর্ধা থাকবে তা দূর ক'রে দেক তারা 
ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। (হিজর£ ৪৭) 

৪। দুনিয়ার সুখ-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে জানাতের সুখ-সম্পদ 
বসায়া। 
মহান আল্লাহ বলেন, 
১৯৮ (৭5) (ও৫খ০১৪৮০০এ 

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে 
যা আছে তা চিরস্থায়ী থাকবে। (নাহলঃ ৯৬) 
টনি 805 (০6) (১৩৩৪ ৬৪) 12 ৩ 

অর্থাৎ, নিশ্চয় এটি আমার (দেওয়া) রুষী; যার কোন শেষ নেই। (হ্দঃ৫৪) 

১৪০] ৪০৯০ (০) (4৮১: ঠা 44) 

অর্থাৎ, ওর ফলমুলসমূহ ও ছায়া চিরস্থাযী। (রা"্দঃ৩৫) 

স্থায়ী-অস্থায়ীর উদাহরণ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 
০5 4 99 গন ০৮ অনি সি 20 মঞ্প ০৪ ৮ ০১99] 
(6০)1১-2 পল 5 এ 4) ৬০ 01 2১৮8 ০০৪ ০:০০ ১৮১0 
17175755577 45 


৮5১১০ (হা) 
অর্থাৎ, তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের এটা পানির ন্যায় 
যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার দ্বারা ভূমির উত্ভিদ ঘন সন্িবিষ্ট হয়ে 
উদ্গত হয়। অতঃপর তা বিশুক্ষ হয়ে এমন চূর্ণ-বিচুর্ণ হয় যে, বাতাস 
ওকে উডিয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। ধনৈশূর্য ও 
সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। আর সওকার্য, যার ফল স্থায়ী ওটা 
তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশা প্রাপ্তির 
ব্যাপারেও উৎ্ক্ুষ্ট। (কাহফ£ ৪৫-৪৬) 
মাগের ফসল ও বাগানের ফুল-ফল মানুষের চোখে সুশোভিত হয়ে ওগে। 
তারপর ধীরে ধীরে পেকে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের যৌবন ধীরে ধীরে ক্ষয় 
হয়ে যায়। সুস্থতা চলে গিয়ে অসুস্থতা আসে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দূরীভূত হয়ে 
অসুখ-অশান্তি আসে। ধন-সম্পদ আসে যায়। আত্মীয়-পরিজনও সঙ্গ 
ছেড়ে চলে যায়। আখেরাতের জগতে তা হবার নয়। 
৫€। পরকাল ভুলে হহকালের আমল করলে অনুতাপ ও লাষ্কুনা আসে। 
দুনিয়া আসলে ধোকা ও প্রবঞ্চনার জায়গা। আখেরাত তা নয়। দুনিয়ার 
সাফল্য মোটেই সাফল্য নয়, আখেরাতের সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য। 
হাতে 
০০০১৮) ০৯ ২42 % ১৮ ১%% 9 ০০১৭ ডাঃ পি ১ 
( রী [391 রী মা দিন | ১ )৩। 
অর্থাৎ, জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই 
তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে আগুন 
(দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেস্তে প্রবেশলাভ করবে, সেই 


হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। 
(আলে ইমরান ঃ ১৮৫) 


জান্নাতীদের খাদ্য 
জান্নাতের সর্বপ্রথম আতিথ্য হবে তিমি মাছ ও বলদের কলিজার 
অতিরিক্ত অংশ দ্বারা। পৃথিবীর মাটি হবে রুটিরূপ খাদ্য। (বুখারী ৩৩২৯, 


মুসলিম ৩১৫নও) 
বেহেস্তের খাবার পর্যাপ্ত পছন্দমত ফল-মূল, ইপ্সিত পাখির মাংস। 


মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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এ] 5১5০ (1) 10524 (০০০2৮ ( *) ১ ০ 5৩9 
অর্থাৎ, তাদের পছন্দ মত ফলমুল। আর তাদের পছন্দমত পাখীর মাংস 
নিয়ে। (ওয়াকিআহঃ ২০-২১) 
০১০0 5০৮ (তা) ৩ ৬০ ৯০ মতে 
অর্থাৎ, আমি তাদেরকে ঢের দেব ফল-মূল এবং গোস্ত, যা তারা পছন্দ 
করে। (তত্রঃ ২২) 
বরং যে খাবার খেতে মনে বাসনা হবে, সেই খাবারই জান্নাতীরা জান্নাতে 
খেতে পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 
(1) (3১০৬ ৩5 ০৪9 ১৯0 ১9 ৮৪0 কন ও] 
অর্থাৎ, সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন 
তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। (যুখরুফ£ ৭১) 
দুনিয়াতে কষ্ট বরণ ক'রে যে আমল তারা করত, তারই অসীলায় পাবে 
হচ্ছামত পান-ভোজনের ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, 

১50 ৪০০ (৭) [৩১৪৩ লিভ ৬৪1%70156) 

অর্থাৎ, তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে 
পানাহার করতে থাক। (ত্রিঃ ১৯) 

সেখানে প্রত্যেক ফল দু*-প্রকার থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, 

৩৯০ ৪০১৮ (5৭) (৩৬ ধও ৩৪ ০ 

অর্থাৎ,উভয় (বাগানে) রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার। (রাহমানঃ ৫২) 

রকমারি ফলের বৃক্ষে ফল ঝুলে থাকবে। যা সম্পূর্ণরূপে জান্নাতীদের 
আয়ন্তাধীন করা হবে। জান্নাতীগণ বসে বা শয়ন করেও ফল তুলে খেতে 
পারবে। মহান আল্লাহ বলেন, 

(০$) ( ৩ ১ ৬3 ও ৩৭ ৩9 ৮ ৬ ৩১৬০] 
অর্থাৎ, সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট 
বিছানায়, দুই বাগানের ফল হবে তাদের নিকটবতীঁ। (৪ ৫৪) 

০5১১ (৮) [25 35929) 
অর্থাৎ, যার ফলরাশি ঝুলে থাকবে নাগালের মধ্যে। (হা-কাহ৪২৩) 
.31 59১, (15) (190৫55০990৮ দি 59] 
অর্থাৎ, সন্িহিত বৃক্ষছায়া তাদের উপর থাকবে এবং ওর ফলমূল 
সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ন্তাধীন করা হবে। (দাহরঃ ১৪) 

জান্নাতে আছে খেজুর, বেদানা ও আরো অজানা কত রকমের ফল। 


ভি 


মহান আল্লাহ বলেন, 
৩৯০ 5১৯০ (59১) (১৩০০ ৯ ফগউ ৮৪৪) 

অর্থাৎ, সেখানে রয়েছে ফলমূল খেজুর ও ডালিম। (রাহমান £ ৬৮) 

সেখানে থাকবে কুল (বরই), কাদি কাঁদি কলা। মহান আল্লাহ বলেন, 
০৮) (9) ১৯০৯০ ০০ ও (9) ৩৯০ ৮৬ ও ১৮০ ৮৬০ 
০৬) 2১১০ (1৭) (১৮৮ 

অর্থাৎ, আর ডান হাত-ওয়ালারা, কত ভাগ্যবান ডান হাত-ওয়ালারা! 
(যাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। তারা থাকবে এক বাগানে) 
সেখানে আছে কীটাহীন কুলগাছ। কাঁদি ভরা কলাগাছ। (ও়্াক্তাহঃ ২৭-২৯) 

জান্াতীরা থাকবে বাঞ্তিত ফলমুলের প্রাচূর্যের মধ্যে। (আল্লাহ বলবেন,) 
"তোমরা তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। 
এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত ক'রে থাকি।” (মুালাতঃ ৪২-৪৪) 


জান্নাতীদের পানীয় 


জান্নাতে আছে পানির সমুদ্র ও নদী, শারাবের সমুদ্র ও নদী, মধুর সমুদ্র 
ও নদী, দুধের সমুদ্র ও নদী। তাছাড়া ঝরনাও রয়েছে সেখানে। সেখান 
হতে জান্নাতীরা ইচ্ছামত পান করতে পারবে। খাদেমদের মাধ্যমেও পান 
করানো হবে। 

এক ঝরনা থেকে কর্পূর-মিশ্রিত পানি পান করবে। (দাহর£ ৫-৬) 

সালসাবীল ঝরনা থেকে আদা-মিশ্রিত পানি পান করবে। (এ£ ১৭-১৮) 

তাসনীম ঝরনা থেকেও পান করবে বেহেশ্তী পানি। (মৃ্রাফফিফীন ২৭-২০) 

জান্নাতীরা জান্নাতে পবিত্র শারাব পান করবে। মহান আল্লাহ বলেন, 
41520 বত ৪5941985 উপএ? ১৯৮ ৮৫০ ৮ও এ 

১৬০২ 5১১০ (1) (156 ৫55 

অর্থাৎ, তাদের দেহে হবে মিহি সবুজ এবং মোটা রেশমী কাপড়, তারা 
অলঙ্কৃত হবে রৌপ্য-নির্মিত কষ্কনে, আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে 
পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। (দাহরঃ ২১) 

বেহেশতের সে শারাব কিন্তু কোনভাবেই দুনিয়ার মদের মত নয়। দুনিয়ার 
মদে নেশা হয়, মাথা ঘোড়ে, পেটে বাথা হয়, বমি হয়, রোগ সৃষ্টি হয়। তাতে 
মানুষ জ্ঞানশূন্য হয়, ভুল বকে, মাতলামি করে। কিন্তু জান্নাতের শারাব এ 


সবকিছু থেকে পবিত্র 
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মহান আল্লাহ বলেন, 
১0758 47 14981512 দি এ 
০০০ 5১১ (55) (974 ৫৮৯3০ ০১৪ 
অর্থাৎ, তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে প্রবাহিত শারাবের 
পানপাত্র, যা হবে শুভ্র উজ্জ্বল, পানকারীদের জন্য সু্বাদু। ওতে ক্ষতিকর 
কিছুই থাকবে না এবং ওতে তারা নেশাগ্রস্তও হবে না। (স্বা.ফফাতঃ ৪৫-৪৭) 
সুতরাং জানাতের শারাব হবে সাদা, সুস্বাদু। যা পান ক'রে মন আমেজের 
সাথে পরিতৃপ্ত হবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, 
১ ৪০৯০ (1০) (35১৩ ৪407১ ৮ ০এগি 
অর্থাৎ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নদীমালা আছে। (মুহাম্মাদ ১৫) 
সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল, তাতে নেশা হবে না, মাথা-ব্যথাও হবে না। 
মহান আল্লাহ বলেন, 
১৮৮০০ ১৭৪5 জে? ৫6 (1০) ৩১৬৯ ১৭১ 16 ০৮ 
ভারা) 817 
অর্থাৎ, তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা---পানপাত্র, 
কুঁজা ও প্রত্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। সেই সুরা পানে তাদের 
মাথাব্যথা হবে না, তারা জ্ঞান-হারাও হবে না। (ওয়াকিআহ ৪ ১৭- ১৯) 
তা পান ক'রে কেউ আবোল-তাবোল বকবে না, কোন অস্বাভাবিক 
আচরণও করবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 
১১৮/৪১৮ (ঘা) (53০ ও ৭ ০৮ ৬০৪) 
অর্থাৎ, সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে (মদ ভরা) 
পান-পাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ 
কর্মেও লিপ্ত হবে না। (তুরঃ ২৩) 
সে এক অন্য শ্রেণীর বিশুদ্ধ মদিরা। যাতে থাকবে কক্তরীর মিশ্রণ। যা 
থাকবে সীল করা, মোহর আটা। মহান আল্লাহ বলেন, 
০৪৪ ৩১ ৬৯ এন এ (০) ৯১৮০৮ ১১) 
১৪৪৮০ ১০০ (5) (১১৬৭। 
অর্থাৎ, তাদেরকে মোহর আটা বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে। 
এর মোহর হচ্ছে কন্তরীর। আর তা লাভের জন্যই প্রতিযোগীরা 
প্রতিযোগিতা করুক। (মৃত্রাফফিফীনঃ ২৫-২৬) 
জান্নাতীরা ইচ্ছামত খাবে ও পান করবে, কিন্তু মলমৃত্র হবে না। সব কিছু 


হজমে গন্ধহীন হাওয়া হয়ে ঢেকুরের সাথে অথবা কন্তুরীর মত সুগন্ধময় 


ঘাম হয়ে নির্গত হয়ে যাবে। (মুসলিম ২৮৩৫নং) 

প্রশ্ন হতে পারে, জান্নাতীরা যদি চিরসুখী, চিরবিলাসী, জানাতে যদি ক্ষুধা 
নেই, পিপাসা নেই, প্রস্রাব নেই, পায়খানা নেই, তাহলে জান্নাতীরা পানাহার 
করবে কেন? মহান আল্লাহ তো বলেছেন, 

( ৬০ 3০ ৩৪ ৪৫ এ (119) ৫১০ ০৫৬ ৭৬০) 

অর্থাৎ, তোমার জন্য এটাই থাকল যে, তুমি জানাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং 
নগ্নও হবে না। সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রোদ্র-ক্িষ্টও হবে না।” 
(তাহাঃ ১১৯) 

আসলে পানাহার ক্ষুধা অনুভব করার পর নয়, ক্ষুধা নিবারণের জন্যও 
নয়। বরং তা অতিরিক্ত সুখ ও তৃপ্তি দান করার জন্য। 


জানাতীদের সাজ-সজ্জা 
জানাতে তার বাসিন্দাদেরকে স্বর্ণকঙ্কন ও মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে 
এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। মহান আল্লাহ বলেন, 
৯৪৩ ৬০ ০৬৯ ০০ 1৮) 52া (28 ৯৫ 2 ৩ 
(1) (৮০ ৫ ৪৮) 1 ১০১ ৩৮ তি ৬ ৬৯ ১০450 
অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে 
প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেথায় 
তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ-কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা এবং সেথায় তাদের 
পোশাক-পরিচ্ছদ: হবে রেশমের। (হাজ্জ ঃ ২৩) 
299 ও ৮৪১ ৩৮ 2 ৩ "(3 ৩৮০৭ ৬০ ১১৩০৬) 
০৮৬ ৪১১৮ (তা) (৮০ ক 
অর্থাৎ, তারা প্রবেশ করবে স্তায়ী জানাতে, যেখানে তাদের স্বর্ণ-নির্মিত 
কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক- 
পরিচ্ছদ হবে রেশমের। (ফাত্বিরঃ ৩৩) 
তাদের বসন হবে সুন্মম সবুজ রেশম ও স্থুল রেশম। তারা অলঙ্কৃত হবে 
রৌপ্য নির্মিত কঙ্কনে। 
মহান আল্লাহ বলেন, 
22৮ ০0 চা উকি রা, ৬৯০ ৬ ৬ ৩০০ ০০ 4১4) 


০৪৮৮ (0590৮4৫2৮0০ 
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অর্থাৎ, তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জানাত; যার নিষ্নদেশে নদীসমূহ 


প্রবাহিত। সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ-কষ্ণণে অলঙ্কৃত করা হবে, তারা পরিধান 
করবে সুক্ষ ও স্থুল রেশমের সবুজ বন্্। কোহফ£৩১) 
(11) (২৩ 2. 19 ৩০৪১ ৮৩ এপ ০০৬ ) ০৪৮৬০] 

অর্থাৎ, তাদের দেহে হবে মিহি সবুজ এবং মোটা রেশমী কাপড়, তারা 
অলঙ্কৃত হবে রৌপ্য-নির্মিত কষ্কনে। (দোহরঃ ২১) 

জান্নাতে জান্নাতীরা রেশমের রুমাল ব্যবহার করবে। (বুখারী) 

শহীদ জান্নাতীর মাথায় মুকুট শোভা পাবে। যার একটি ছুনির মূল্য দুনিয়া 
ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্ত অপেক্ষা বেশি। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) 

জানাতে রয়েছে হেলান দিয়ে উপবেশনের জন্য রেশমের আস্তরবিশিষ্ট 
পুরু ফরাশ, স্বর্ণথচিত আসন। 

মহান আল্লাহ বলেন, 

০৯১৪৪১০ (5) (9৮৪1 ৮ গন ০০ এ ৬৪০ 

অর্থাৎ, সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট 

বিছানায়। (রোহমান£ ৫৪) 
৩৯০ 5১৮০ (৭) (৩৩ ভি ০০৮ ১, ৬০ ৩৩) 

অর্থাৎ, তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ বালিশে ও সুন্দর গালিচার 
উপরে। (৪৭৬) 
১95 ১৯৮ (1 :) (৯২০ ১০৮ ০০০৮] 
অর্থাৎ, তারা বসবে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে। (তুরঃ২০) 
30 5১৮ (17) (৩৩৫ ৩ ৩৩ (০) ৩১০১৭ ০০৮ ৪] 
অর্থাৎ, স্বর্ণথচিত আসনে। তারা আসনে হেলান দিয়ে বসবে, পরম্পর 
মুখোমুখি হয়ে। (ওয়াকিআহঃ ১৫-১৬) 
আভিজাত্যসম্পন্ন বিলাসিতার জন্য জান্নাতে উন্নত মর্যাদা-সম্পন্ন শয্যা 
রয়েছে শয়নের জন্য এবং রয়েছে সারি সারি উপাধান, বিছানা, গালিচা। 
মহান আল্লাহ বলেন, 


(1০) ৪১০ 5 93559 (6) ৯১৮৮ আত (0) ২৮৮ ০০ ৬৪ 


৩] 5১১ (1) ৪১০ 9505 
অর্থাৎ, সেখানে রয়েছে সমুচ্চ বহু খাট-পালফ্ক এবং সদা প্রস্তুত পান 
পাত্রসমূহ ও সারি সারি বালিশসমূহ। এবং বিছানো গালিচাসমূহ। গোশিয়াহঃ 


১৩- ১৬) 
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জান্নাতের ব্যবহার্য সকল জিনিসই সোনা অথবা রূপার। সেখানে খাদ্য ও 
পানীয় পরিবেশন করা হবে সোনার থালা ও পান-পাত্রে। (ুখরুফ £ ৭১) 
রৌপ্য নির্মিত স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্র। (দাহরঃ ১৫) তাদের চিরুনীও 
হবে স্বর্ণ-নির্মিত। (বুখারী-মুসলিম) 


জান্নাতীদের সুগন্ধি 
জান্নাতের এমন সুগন্ধ আছে, যার প্রাণ বহু বছরের দূরবর্তী পথ থেকেও 
পাওয়া যায়। তবুও জান্নাতে জান্নাতীরা সুগন্ধি কাঠের খোশবু ব্যবহার 
করবে। তাদের শরীর থেকে যে ঘাম বের হবে, তাতেও হবে কন্তরীর সুগন্ধ। 
(বুখারী) 


জান্নাতীদের খাদেম 
নাতীদের অতিরিক্ত সুখ-সুবিধায় রাখার জন্য মহান আল্লাহ তাদের 
খিদমত ও সেবার ব্যবস্থা রেখেছেন। তাদের জন্য চিরকিশোর "গিলমান' 
সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন জাননাতে। তারাই ঘুরে-ফিরে তাদের প্রয়োজনীয় 
খিদমত করবে। 
অনেকে বলেন, সেই চিরকিশোরেরা হবে মুসলিমদের শিশুরা, যারা শিশু 
অবস্থায় মারা গেছে। অনেকের মতে, তারা হবে কাফেরদের শিশুরা। 
সেই সেবক কিশোরেরা আকারে-পোশাকে বড় সুন্দর হবে। তাদের কথা 
কুরআনে বলা হয়েছে, 
(17৯5198 ৮ শি? ১১১৭৪ ৮৪০০৪) 
অর্থাৎ, চির কিশোরগণ (গেলমান) তাদের কাছে (সেবার জন্য) ঘুরাঘুরি 
করবে, তুমি তাদেরকে দেখলে তোমার মনে হবে, তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। 
বিডিও ১৪) সি ৩ এ ৫৮ ৪ ৩ ৮ এ 
১০৭৮৬ (৫6) (৪৩ পাল ১০০৫ ০০৫৭ 
অর্থাৎ, তাদের (সেবায়) তাদের কিশোরেরা তাদের আশেপাশে 
ঘোরাফেরা করকে যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। (ত্রিঃ ২৪) 
কীখিদমত করবে তারা? সে কথা মহান আল্লাহ বলেন, 
(০৮৩৮ ০০ 3১৩9 ০০ (14) ১১২৮ ১০ টি ৮] 
অর্থাৎ, তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা---পানপাত্র, 
কুঁজা ও চি তাত ভিদকিসাহঃ ১৭- উঠা, 


711 068150| ৬/111 00180101710 0191 ৬৪151017 ৬//৬/.0010080101-00 


৮ ৭০৭০ ৭০ সস ৭০ %০ %ত সত সত এত সত সত সত সত সত সব সত সত এ সং জামা।ত-জাহা।ম।ম 


৯৮৪০১ (1) (১৩৫৩ ৪2 ৬৪৪ 
অর্থাৎ, স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে, সেখানে 
রয়েছে এমন সমস্ত কিছু যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে 
তোমরা চিরকাল থাকবে। (যুখরুফ ৭ ১) 
(1০) [1599 ৩ এ এ ৩৫ এ দি ০9 
অর্থাৎ, তাদের উপর ঘুরানো করা হবে রৌপ্যপাত্র এবং স্ফটিকের মত 
স্বচ্ছ পান-পাত্র। (দাহর£ ১৫) 


জামাতের বাজার 

রাসূলুল্লাহ এ বলেছেন, “জানাতে একটি বাজার হবে, যেখানে 

ন্নাতীগণ প্রত্যেক শুক্রবার আসবে। তখন উত্তর দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত 
হবে, যা তাদের চেহারায় ও কাপড়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে দেবে। ফলে তাদের 
শোভা-সৌন্দর্য আরো বেডে যাবে। অতঃপর তারা রূপ-সৌন্দর্ষের বৃদ্ধি 
নিয়ে তাদের স্ত্রীগণের কাছে ফিরবে। তখন তারা তাদেরকে দেখে বলবে, 
'আল্লাহর কসম! আপনাদের রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে!” তারাও বলে 
উঠবে, 'আল্লাহর শপথ! আমাদের যাবার পর তোমাদেরও রূপ-সৌন্দর্য 
বেড়ে গেছে!” মুসলিম) 

জানাতে কোন দিন, সপ্তাহ, মাস বা বছর নেই। শুক্রবার অর্থাৎ, 
সপ্তাহকাল সময় অতিবাহিত হলে জান্নাতীরা সেই বাজারে জমায়েত হবে। 
বিলাসের স্বাদ পরিবর্তনের জন্য এক প্রকার হাওয়া বদলের মত ব্যবস্থা 
আর কি? 


জানাতাদের পরস্পর সাক্ষাৎ 
নাতীরা জানাতে একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে সাক্ষাৎ করবে, 
মুখোমুখি বসে দুনিয়ার কথা আলোচনা করবে। জান্নাতে প্রবেশাধিকার 
দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে। মহান আল্লাহ বলেন, 
($$) | ১৮০০ 2০৮ এ 49105 ৬ ৯১৭ ৬১৩ (০79 
অর্থাৎ, আমি তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা থাকবে তা দূর করে দিক তারা 
ভ্রাত্ভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। €হিজ্রঃ ৪৭) 
৯ চা ১০৮ $ রা 195 (০) ০৮০৫ ৮০ ৬০৪০ এগ 
51115257775 
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১৭৮ (০) (তঠে স% 8 4 
অর্থাৎ, তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে এবং বলবে, 
নিশ্চয় আমরা পূর্বে পরিবার-পরিজনের মধ্যে শর্বকত অবস্থায় ছিলাম। 
অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে 
উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়ার শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। নিশ্চয় আমরা পূর্বেও 
আল্লাহকে আহবান করতাম। নিশ্চয় তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু।” ত্র ঃ 
২৫-২৮) 
৬ এ ৬ ৮4৬ ০৩ (5০ ১০০০ ৮৯০ ৫৪৪০ ০৪০ 
| ৫৮5) 0707 (5 এ তি (০1) 29 এন এ 95 (০১) 
"৮ সপ] 99 ০ জে ঠাডে শও (5) 5548 ০5 ০৩ (2) 95৭ 
০৮৭০ ০০ ৬৪ এ 25১9 (০) চর ও 8 85050০) 


৮৮৫9 € 


টা ানভি 


৬৪৮ (11) [991 05105 0১০ (5) লে 52 980 
অর্থাৎ, তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের 
কেউ বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল; সে বলত, "তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে, 
আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হলেও 
আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে, (আল্লাহ) বলবেন, "তোমরা কি 
তাকে উকি মেরে দেখতে চাও? অতঃপর সে উকি মেরে দেখবে এবং ওকে 
জাহান্নামের মধ্যস্থলে দেখতে পাবে ; বলবে, *আল্লাহর কসম! তুমি তো 
আমাকে প্রায় ধুংসই করেছিলে, আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে 
আমাকেও (তোমাদের মাঝে) উপস্থিত করা হত। (সত্যই) কি আমাদের 
আর মৃত্যু হবে না, প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হবে 
না নিশ্চয়ই এ মহাসাফল্য। এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের সাধনা করা 
উচিত। (স্বা-ফ্ফাতঃ ৫০-৬১) 
জান্নাতীরা চুনির দু”টি ডানাবিশিষ্ট ঘোডায় চডে যেথা খুশী উড়ে বেড়াতে 
পারবে। (ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৩০০ ১নং) 


জানাত ইচ্ছা-সুখের রাজ্য 
০75752 
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অর্থাৎ, স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে, সেখানে 


রয়েছে এমন সমস্ত কিছু যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে 
তোমরা চিরকাল থাকবে। (যুখরুফ ৭ ১) 
ক ৪১৮০ (৮) (৩৮ 5 ক পর্ব এ জর ওক যি 

অর্থাৎ, সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, 
যা তোমরা আকাঙ্কলা কর। €হা-মীম সাজদাহ£ ৩১) 

০759৮ (5৯) (১৮৫ এ ৮৫9 5৬ ১ ৮6] 

অর্থাৎ, সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল-মূল এবং বাঞ্চিত সমস্ত কিছু। 
(ইয়াসীনঃ ৫৭) 

জান্নাতে সকল ইচ্ছা পুরণ হবে বলেই এক এক জান্নাতী এক এক আজব 
ইচ্ছাও প্রকাশ করবে। তার কতিপয় নমুনা নিম্নরূপ ৪- 

একদা নবী পর কথা বলছিলেন। তার কাছে এক বেদুঈনও ছিল। তিনি 
বলতে লাগলেন, “জানাতে এক ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের নিকট চাষ 
করার অনুমতি চাইবে। আল্লাহ বলবেন, "তুমি কি ইচ্ছাসুখে বাস করছ না? 
(ইচ্ছামত পানাহার করছ না?)” সে বলবে, 'অবশ্যই। তবে আমি চাষ 
করতে ভালবাসি।” সুতরাং সে বীজ বপন করবে। আর নিমেষের মধ্যে চারা 
অস্কুরিত হবে, ফসল পেকে যাবে এবং পাহাড়ের মত জমাও হয়ে যাবে। 
আল্লাহ তাআলা বলবেন, "নাও হে আদম সন্তান! তুমি কিছুতেই পরিতৃপ্ত 
হবে না।” 

এ হাদীস শুনে বেদুঈন বলে উঠল, "আল্লাহর কসম! এ লোক কুরাশী 
হবে, নচেৎ আনসারী। কারণ চাষী ওরাই। আমরা চাষী নই।; 

এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল &ঞ হেসে ফেললেন। (বুখারী) 

মহানবী ঞ্ বলেন, “জানাতে মু'মিন সন্তান কামনা করলে, কিছু সময়ের 
মধ্যে গর্ভধারণ, জন্মদান ও বয়ঃপ্রাপ্তি হবে---যেমন তার কামনা হবে।” 
(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) 

এক ব্যক্তি নবী &-কে জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহর রসুল! জান্নাতে কি 
উট আছে?” উত্তরে তিনি বললেন, “আল্লাহ যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট 


করেন, তাহলে সেখানে তোমার মন যা চাহবে এবং তোমার চোখ যাতে 


তৃপ্ত হবে, তোমার জন্য তাই হবে।” (তিরমিযী, সিঃ সহীহাহ ৩০০ ১নং) 
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জানাতীদের দাম্পত্য 


সেখানে জাননাতীদের জন্য রয়েছে পবিত্র সঙ্গিনী। মহান আল্লাহ বলেন, 

591 (৪ ০৭ ১ ০৫ ১৫৯০০ ০০০৩০ 55 97 ০09 
(০4) (১০ ১৬৮৮০ 8 09 ক ৮ ও ০০১০ 

অর্থাৎ, আর যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে, তাদেরকে বেহেস্তে 
প্রবেশ করাক যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল 
থাকবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী আছে এবং তাদেরকে চির্িগ্ধ 
ঘন ছায়ায় স্থান দান করব। (নিসাঃ £৭ আরো দঃ বাকারাহঃ ২৫ আলে ইমরানঃ ১৫) 

বেহেম্তী পত্রী, হুর বা অপ্সরা। তদের সাথে জান্নাতীদের বিবাহ হবে। 
মহান আল্লাহ বলেন, 

১৬] ৪১১০ (০6) (৬৬ ০১৯ ৮৯৩৯3০ ৬৫১৩) 

অর্থাৎ, এরূপই ঘটবে ওদের; আর আয়তলোচনা হুরদের সাথে তাদের 

বিবাহ দেব। (দুখান £ ৫৪) 
১৯০] 5১১০ (১) (১০ 2০ ১৬০5) ২১১২০ 2০৮ নি ৩১৬০] 

অর্থাৎ, তারা বসবে সারিবদ্ধভাবে সত্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আমি 
তাদের বিবাহ দেব আয়তলোচনা হুরদের সঙ্গে। (তুরঃ ২০) 

বলা বাহুল্য, তাদেরকে হ্বর্গ-বেশ্যা বা স্বগীয় বারাঙ্গনা বলা বেজায় ভূল। 
তারা সত্রী। তারা একই স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। তারা দুশ্চরিত্রা, কুলটা বা 
জষ্টা নয়। তারা পর পুরুষের প্রতি নজর তুলেও দেখবে না। 

প্রতি জান্নাতী স্বীয় আমল অনুযায়ী দুই বা ততোধিক বেহেস্তী স্ত্রী পাবে। 
শহীদের হবে বাহাত্তরটি স্ত্রী 

নবী এ বলেন, “আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য রয়েছে সাতটি মর্যাদা; 
রক্তক্ষরণের শুরুতেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, বেহেস্তে সে তার নিজ 
স্থান দেখতে পায়, তাকে ঈমানের জুব্বা পরিধান করানো হয়, (বেহেস্তে) 
৭২টি সুনয়না হুরীর সাথে তার বিবাহ হবে, কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা 
লাভ করবে, (কিয়ামতে দিন) মহাত্রাস থেকে নিরাপদে থাকবে, তার মস্তকে 
গৌরবের মুকুট পরানো হবে, যার একটি মাত্র মণি (চুনি) পৃথিবী ও 
তন্মধ্যস্থিত সকল বন্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নিজ পরিবারের ৭০ জন 
লোকের জন্য (আল্লাহর দরবারে) তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে।” 
(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহুল জামে” ৫ ১৮২ নও) 

সপত্রী (সতীন)দের মাঝে আপোষের কোন ঈর্ষা ও কলহ থাকবে না। 
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(আল-কুরআন ৭/৪৩, ১৫/৪৭) 
দুনিয়ার স্ত্রী বেহেশ্তে গেলে, সেও স্বামীর সাথে বাস করবে। মহান আল্লাহ 
বলেন, 
500০৮ ৬ শক ৬ স্ শা ১৩ ০৬ পসিও এ) 
০৬৪১৯০() (৮৩ ৪9 ০০৩৫ ১৮৩১ 
অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ 
দান কর; যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছ (এবং তাদের) পিতা-মাতা, 
পতি-পত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে (যারা) সংকাজ করেছে, তাদেরকেও 
(জানাত প্রবেশের অধিকার দাও)। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 
(মু'মিনঃ ৮) ৃ ৃী 
১৩১) ০৮০১) ৮9) সান ৬ শত ৮ ১৬ ১০০৬] 
২০ ০১০ (ঘা) (৩৬ ৩ টি ৩৪১৪ 
অর্থাৎ, স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, 
পতিপত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর 
ফিরিস্তাগণ তাদের কাছে প্রবেশ করবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (রা*দঃ ২৩) 
২১০৮3। ৪১৮ (4০) [১৮9১9 ব্)199] 
অর্থাৎ, তোমরা এবং তোমাদের সহ্ধর্মিণীগণ সানন্দে জানাতে প্রবেশ 
কর। হখরুফঃ ৭০) 
০8 509৮ (5৭) (5১ 0 এত ৮ ৬ ৮৫৮12) ৯) 
অর্থাৎ, তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় থাকবে এবং হেলান 
দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে। হয়াসীনঃ ৫৬) 
পার্থিব স্ত্রীর রূপ-গুণ বেহে্তী স্ত্রীদের তুলনায় অধিক হবে। বেহেশ্তী 
হুরগণ তাদের পার্থিব সপত্রীর খিদমত করবে। 
অবিবাহিত নারী এবং যার স্বামী দোযখবাসী হবে, তাদের ইচ্ছামত 
জান্নাতী কোন পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়া হবে। কয়েকটি দুর্বল হাদীসে 
এসেছে যে, মারয়্যাম, আসিয়া ও (মুসা নবীর বোন) কুলসুমের বিবাহ হবে 
শেষ নবী &-এর সাথে। (সিঃ যযীফাহ ৫৮৮৫, সঃ জামে" ১২৩৫ ১৬১ ১নৎ) 
পৃথিবীতে যে নারীর একাধিক বার একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহ হয়েছিল 
তারা সকলেই জান্নাতে গেলে তার পছন্দমত একজন স্বামীর সাথে বাস 
করবে। যেহেতু সেখানে মনমতো সবকিছু পাওয়া যাবে। 
নচেৎ শেষ স্বামীর স্ত্রী হয়ে থাকবে। (সঃ জামে ৬৬৯ ১নং) একদা হুযাইফা 
তীর স্ত্রীকে বললেন, "তুমি যদি জান্নাতে আমার স্ত্রী থাকতে চাও, তাহলে 
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আমার পরে আর কাউকে বিয়ে করো না। কারণ, মহিলা তার পার্থিব শেষ 


স্বামীর অধিকারে থাকবে।” (বাইহাকী, সিঃ সহীহাহ ১২৮ ১নং) 
আর সম্ভবতঃ এই জন্যই মহানবী $&-এর ইন্তিকালের পর তার স্ত্রীদের 
বিবাহ হারাম ছিল। কারণ, তারা জান্নাতেও তার বেহেশতী পত্তী। 

সকল স্ত্রীগণই সদা পবিভ্রা থাকবে। সেখানে তাদের কোন প্রকারের স্রাব, 
মল, কফ, থুথু খতু ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। (বুখারী ৩৩২৭, মুসলিম 
২৮৩৫নও) স্বামী সহবাসেও চিরকুমারী এবং অনন্ত যৌবনা থাকবে। বীর্যপাত 
বা কোন অপবিভ্রতাও থাকবে না। কেউ কোনদিন গর্ভবতীও হবে না। 
অবশ্য কোন জান্নাতীর শখ হলে তার ইচ্ছামত ক্ষণেকে তার স্ত্রী গর্ভবতী 
হবে এবং সন্তান প্রসব করবে ও বয়ঃপ্রাপ্ত হবে। (তিরমিযী ২৫৬৩, আহমাদ 
৩/৮০ দারেমী) 

বেহেস্তী হুর। হুর সেই মহিলাদেরকে বলা হয়, যাদের চোখের তারা খুব 
কালো এবং বাকী অংশ খুব সাদা। এদের চোখের অন্য এক সৌন্দর্য বর্ণনায় 
বলা হয়, ঈন। তার মানে ডাগর ডাগর চোখবিশিষ্টু মহিলা। 

তারা লঙ্জা-নম্র, আয়তলোচনা তন্বী---সুরক্ষিত ডিম্বের মত উজ্ভ্রল 
গৌরবর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন, 
১৬৮০(হ৭) (৩০৫০ ৮০ চর্তি (5৯) ১০ ৪০ ০০৩ ৮০০০ 
অর্থাৎ, যেন তারা গৌরবর্ণ সুরক্ষিত ডিম। (স্বা-ফফাতঃ ৪৯) 
০9305) (1৭) (১১8 ঠা) এ (1) ৮১9 
অর্থাৎ, আর (তাদের জন্য থাকবে) আয়তলোচনা হুরু সুরক্ষিত মুক্তা 
সদৃশ। (ওয়াকিআহঃ ২২-২৩) 

সে সুনয়না তরুণীগণ---যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ 
করেনি। তারা তাদের স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে তাকিয়েও দেখবে না। 
প্রবাল ও পদ্মরাগ-সদৃশ এ সকল তরুণীদের স্বচ্ছ কাচ সদৃশ দেহকান্তি 
হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 
এ-515755 123 তব! 5০ ০০551 ০7০৩ 5৬9) 

০৯০ ৪০৯ (০%) (১৬৮০০ ৩ চেরি (5২) ৩৩৩৫৫) 

অর্থাৎ, সে সবের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না; যাদেরকে তাদের পূর্বে 
কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের 
প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? তারা (সৌন্দর্যে) 
যেন পদ্মরাগ ও প্রবালসদূশ। (রাহমান ঃ ৫৬-৫৮) 

বাহির হতে তাদের অস্থি-মধ্যস্থিত মজ্জা পরিদুষ্ট হবে। মুসলিম ২৮৩৪) 
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তারা হবে শতরূপে অপরপা সুন্দরী বধু। মহান আল্লাহ বলেন, 
77561175527 
০ ০৮ ৭ (তা) এর এ মা 5 (ডা) তে ও ০১০ 

৬৯১0 5০১৮ (৬£) [৩৬39 ৫ 

অর্থাৎ, সে সকলের মাঝে রয়েছে উত্তম চরিত্রের সুন্দরীগণ। অতএব 
তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান 
করবে? তারা তীবুতে সুরক্ষিত হুর। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের 
প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? তাদেরকে তাদের 
পূর্বেকোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। (রাহমান£ ৭০-৭৪) 

সন্্রান্ত শয্যাসঙ্গিনী, যাদেরকে আল্লাহপাক জান্নাতীদিগের জন্য 
বিশেষরপে সৃষ্টি করেছেন। তারা চিরকুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়ঙ্কা এবং 
উত্ভিনন-যৌবনা তরুণী। 

মহান আল্লাহ বলেন, 
(1) (5065৮ (01০ রে এ (০) 2৪ 2৯ ও] 


৮191 2১৯০ (৮৩) (০ ০৩৯০৪ 

অর্থাৎ, তাদেরকে হেরীগণকে) আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে। তাদেরকে 
করেছি কূমারী। প্রেমময়ী ও সমবয়স্কা। ডান হাত-ওয়ালাদের জন্য। 
(যাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।) সেখানে আছে কাটাহীন 
কুলগাছ। কাঁদি ভরা কলাগাছ। (গাৰ্আহঃ ২৭-২৯) 

(ওয়াকিআহ£ ৩৫-৩৮) 

0৩ (৮) ঢা 999 (1) ডঞও 3৮০ (1) 102 ০০৫) ৩ 

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে সফলতা? উদ্যানসমূহ ও 
নানাবিধ আঙ্গুর এবং উত্ভিন্-যৌবনা সমবয়স্কা তরুণীগণ। (নাবা*ঃ ৩ ১-৩৩) 

দুনিয়ার বৃদ্ধাগণও সেদিন যুবতীতে পরিণত হবে। 

একদা এক বৃদ্ধা এসে বলল, "হে আল্লাহর রসুল! আপনি দুআ করে দিন, 
যাতে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।” তিনি মস্করা করে বললেন, 
'বৃদ্ধারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” তা শুনে বৃদ্ধা কাদতে কাদতে প্রস্থান 
করল। তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, “ওকে বলে দাও যে, বৃদ্ধাবস্থায় ও 
জান্নাতে যাবে না।” (বরং সে যুবতী হয়ে যাবে।) (শামায়েলুত তিরমিযী, রাখীন, 
গায়াতুল মারাম, মিশকাত ৪৮৮৮নৎ) 

যৌবন-পরিপকৃতায় সকল স্ত্রীর বয়স হবে তেত্রিশ বছর। সকলের দেহ 
হবে ষোডশীর মত, যাদের বুকের উচু উচু সুভৌল স্তনযুগল নতমুখী হয়ে 


ঢলে যাবে না। 

সেই বেহেস্তুবাসিনী, রূপের ডালি, ঝলমলে লাবণ্যময়ী, সুবাসিনী কোন 
যুবতী যদি পৃথিবীর তমসাচ্ছন্ন আকাশে উকি মারে, তাহলে তার 
রূপালোকে ও সৌরভে সারা জগৎ আলোকিত ও সুরভিত হয়ে উঠবে। 
অনন্ত যৌবনা---এমন সুরমার কেবলমাত্র শীর্ষস্থিত উত্তরীয় খানি পৃথিবী ও 
তন্মধ্যস্থিত সব কিছু হতে উত্তম ও মুল্যবান। (বুখারী ৬৫৬৮নৎ) 


হুরীদের গান 


বেহেশত সীমাহীন আনন্দময় স্থান। মনের আনন্দে গান বের হয়। গান 
শুনতে ভাল লাগে। স্বামীর মনে আনন্দ পরিপূর্ণ করার জন্য মধুর কঠে 
তারা গান করবে জান্নাতে। সেই গানের নমুনা নিম্নরূপ ৪- 
০৮০০ 51751 ৮৮ 
1১5 5 091 
৩৬ 2০৪ ০০৪ 
অর্থাৎ, আমরা সচ্চরিত্র সুন্দরী দল, সম্মানিত সম্প্রদায়ের স্ত্রী। যে স্ত্রীরা 
শীতল নজরে দৃষ্টিপাত করবে। 
অন্য শব্দে ৫- 


৩০৯ 09841 ৩৮ 
৩০০ 09841 ৩৮ 
অর্থাৎ, আমরা হুরী সুন্দরী, সম্মানিত স্বামীদের জন্য গুপ্ত আছি। আমরা 


5২ 


হুরী (সুনয়না) সুন্দরী, সম্মানিত স্বামীদের জন্য উপহার। 
4০৪১৪ ০০1১8] ক 


4522 ১৬ ০০৬০ ০৮ 
44428 ১৬ এ০এ|। ৩৩ 
অর্থাৎ, আমরা সেই চিরস্থায়ী রমণী, যারা কখনই মারা যাবে না, আমরা 


সেই নিরাপদ রমণী, যারা কখনই ভয় পাবে না, আমরা সেই স্থায়ী 
বসবাসকারিনী, যারা কখনই চলে যাবে না। (সঃ জামে” ১৫৫৭, ১৫৯৮ন) 
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জানাতের এই হুরীরা বড় প্রেমময়ী, পৃথিবীতে স্বামীর কষ্ট দেখে কষ্ট পায়। 


নবী জট বলেন, যখনই কোন মহিলা দুনিয়াতে নিজ স্বামীকে কষ্ট দেয়, 
তখনই তার সুনয়না হুর (বেহেশ্তী) স্ত্রী অদৃশ্যভাবে) এ মহিলার 
উদ্দেশ্যে বলে, আল্লাহ তোকে ধুংস করুন। ওকে কষ্টু দিস্‌না। ও তো তোর 
নিকট সাময়িক মেহমান মাত্র। অচিরেই সে তোকে ছেড়ে আমাদের কাছে 
এসে যাবে। (তিরমিযী) 

অনন্তকাল ধরে তারা এই বয়স নিয়েই চিরসুন্দর যুবক-যুবতী হয়ে 
থাকবে। (মুসলিম ২৮৩৬) সেখানে যৌন-মিলনে অধিক তৃপ্তিলাভ করবে। 
প্রত্যেক জান্নাতীকে একশ জন পুরুষের সমান যৌন-শক্তি ও সঙ্গম ক্ষমতা 
প্রদান করা হবে। (তিরমিযী ২৫৩৬) 

যেহেতু পান-ভোজন, বসনভূষণ, বাসভবন এবং নারী-সংসর্গ ও যৌন- 
সম্ভোগ ইত্যাদিতেই মানুষের প্রকৃতিগত সুখ ও পরম আনন্দ, তাই 
তাদেরকে তাদের প্রকৃতির উপযোগী অভীষ্ট প্রতিদান দেওয়া হবে। 

রাসূলুল্লাহ পু বলেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, 
তখন একজন ঘোষণাকারী বোষণা করবে যে, তোমাদের জন্য এখন অনন্ত 
জীবন; তোমরা আর কখনো মরবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুস্বাস্থ্য 
তোমরা আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির যৌবন, 
তোমরা আর কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুখ ও 
পরমানন্দ; তোমরা আর কখনো দুঃখ-কষ্ট পাবে না। (মুসলিম) 

তাদের পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম আর সালাম। শান্তিবাক্য ছাড়া 
তারা কোন অসন্তোষজনক, মিথ্যা বা অসার বাক্য শুনবে না। 
(০) (55391 ০ ১০ 
অর্থাৎ, সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার ও মিথ্যা কথা। (নাবা”ঃ ৩৫) 
ভাতা 2০৯৮ ( 1) (3 ৩০ ০ (1 -) ফুড ধু 5) 
অর্থাৎ, সেখানে তারা কোন অসার বাক্য শুনবে না। (গাশিয়াহঃ ১১) 
৮90 (৭) (০৯৩ ৮৯০ ১ ২1 (1০) শর্ট সি) ৪ ৩৪০৭] 
অর্থাৎ, তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপবাক্য। সালাম-সালাম 
(শান্তি) বাণী ব্তীত। (ওয়াকিআহঃ ২৫২৬) 

(71) (৬৬ 8৫৫ ৩9 ০৪)) (9005 41959 ০১০০ 0) 

অর্থাৎ, সেখানে তারা *শান্তি” ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না এবং 
সেথায় সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ। (মারয়্যাম ঃ ৬২) 
এ (6) 5:85 সর ও এ ৩] ৩ তে জখ এ ০132 


(৮০) (9 ৬ এ ৩ ত্র কও ভে ৫ এ ০০ এ] 95 এপ 

অর্থাৎ, তারা বলবে, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা 
দূরীভূত করেছেন; নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক বড় ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী; 
যিনি নিজ অনুগ্রহে, আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দান করেছেন; যেখানে 
আমাদেরকে কোন প্রকার কেশ স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না কোন 
প্রকার রান্তি।” (ফাত্বিরঃ ৩৪-৩৫) 
১০ ০৮1355 চাও সৈতে জে পস্) 280 ৩০০০ ক ১99 

০০৯ ৪১৯৮ (১) (৩ ০) এ 

অর্থাৎ, সেখানে তাদের বাক্য হবে, "সুবহানাকাল্লাহুম্মা” (হে আল্লাহ! 
তুমি মহান পবিত্র)! এবং পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম। আর তাদের 
শেষ বাক্য হবে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন” (সমস্ত প্রশংসা 
সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য)। (ইউনুসঃ ১০) 


জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে কথোপকথন 
বেহেত্তীগণ দোযখীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 
৪0152755525 

«আমাদের প্রতিপালক আমাদের ঈমান ও সবকার্ষের উপর) যে 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি (জান্নাত পেয়েছি) 
তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের (কুফরী ও অধর্মের উপর) যে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন তা সত্য পেয়েছ কি?” ওরা বলবে, "হ্যা।” 
অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের নিকট ঘোষণা করবে, পাপিষ্ঠদের 
উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। যারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল এবং 
তাতে বক্রতা (ও দোষ-ত্রুটি) অন্বেষণ করেছিল এবং তারাই ছিল 
পরকালে অবিশ্বাসী। (আল-কুরআন ৭/88-8৫) 

কতক জান্নাতবাসী কতক জাহান্নাম (সাকবার)বাসীকে জিজ্ঞাসা করবে, 

4৫০০০ (601 এ 

"তোমাদেরকে কিসে সাক্ারে নিক্ষেপ করেছে?” ওরা উত্তরে বলবে, 
আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না, যারা 
অন্যায় আলোচনা করত আমরা তাদের আলোচনায় যোগ দিতাম এবং 
আমরা (এই) কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করেছি। (আল.কুরত্রান ৭8৪০-8৭) 

জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন ক'রে বলবে, "আমাদের 
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উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ জীবিকারপে তোমাদেরকে যা 


দান করেছেন, তা হতে আমাদেরকে কিছু দাও।” জান্নাতীরা উত্তরে বলবে, 
২ কে (০.) (5৮4 (1০8০৮ এ] ১] 
“আল্লাহ এ দুটিকে অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের) জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) 
করেছেন। যারা তাদের ধর্মকে ক্রীডা-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং 
পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল। (আল-কুরআন ৭/৫০-৫১) 


পৃথিবীতে কত অসৎ মানুষ সৎ মানুষদেরকে নিয়ে ব্যঙগ-বিদ্রাপ করে, 
তাদেরকে বেওকুফ ভাবে, তাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করে, কত টিস্‌ মারে, 
কত কুমন্তব্য করে। কিন্তু পরকালে তারাই হবে হাসির পাত্র। আজ 
যাদেরকে পাগল ভাবা হয়, কাল তারাই হবে রাজা। 

মহান আল্লাহ বলেন, যারা অপরাধী তারা মুমিনদেরকে নিয়ে উপহাস 
করত এবং তারা যখন মুমিনদের নিকট দিয়ে যেত, তখন চোখ টিপে 
ইশারা করত এবং যখন তারা আপনজনের নিকট ফিরে আসত, তখন 
তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে এবং যখন তাদেরকে দেখত, তখন বলত, 

(7) (৩০৩০১ 2] 

'এরাই তো পথক্ট।” অথচ তাদেরকে তো এদের সংরক্ষকরূপে পাঠানো 
হয়নি! আজ তাই মুমিনগণ উপহাস করবে কাফেরদেরকে নিয়ে। সুসজ্জিত 
আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে। কাফেররা যা করত, তার ফল তারা 
পেল তো? (মৃত্বাফফিফীন £ ২৯-৩৬) 


জান্নাতীদের আমল বা কর্ম 


জান্নাত আমলের জায়গা নয়, জান্নাত হল আমলের বিনিময় পাওয়ার 
জায়গা। তাই সেখানে কোন কর্মব্যস্ততা কিংবা কোন পালনীয় ইবাদত- 
বন্দেগী থাকবে না। শ্বাসক্রিয়ার ন্যায় সদা তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও 
তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) তাদের মুখ থেকে হৃতঃস্ফূর্ত হবে। এতে 
তাদের কোন অসুবিধা হবে না। (বুখারী) 

জানাতীদের একটি ব্যস্ততার কথা মহান আল্লাহ বলেছেন, 

5০০৮ (০০) (585 9 তা ক সজল) 
অর্থাৎ, এ দিন বেহেশতিগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে। ইয়াসীনঃ ৫৫) 
সুতরাং সে মন্ততা, ব্যস্ততা ও মগ্নুতা হল স্ত্রী নিয়ে আনন্দ করাতে। 
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শতরপা চিরকূমারী স্ত্রীদের সাথে মিলনের আনন্দে মগ্ন থাকবে চিরকাল। 


এটাকে যদি "কর্ম” বলা যায়, তাহলে বেহেশ্‌তে সেটাই তাদের কর্ম। 


জান্নাতের শ্রেষ্ঠ পাওয়া 

রাসূলুল্লাহ পট বলেছেন, “মহান প্রভু জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে 
বলবেন, খহে জান্নাতের অধিবাসিগণ!” তারা উত্তরে বলবে, "হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমরা হাযির আছি, যাবতীয় সুখ ও কল্যাণ তোমার হাতে 
আছে।” তখন আল্লাহ পাক বললেন, "তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ?” তারা 
বলবে, "আমাদের কী হয়েছে যে, সন্তুষ্ট হব না? হে আমাদের প্রতিপালক! 
তুমি তো আমাদেরকে সেই জিনিস দান করেছ, যা তোমার কোন সৃষ্টিকে 
দান করনি।” তখন তিনি বলবেন, "এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে 
দান করব না কি, তারা বলবে, 'এর চেয়েও উত্তম বন্ত আর কি হতে 
পারে?” মহান প্রভূ জবাবে বলবেন, "তোমাদের উপর আমার সন্ত 
অনিবার্ধ করব। অতঃপর আমি তোমাদের প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হব না।” 
(বুখারী-মুসলিম) 


জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত 

রাসূলুল্লাহ ঞ বলেছেন, “জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ ক'রে যাবে, 
তখন মহান বরকতময় আল্লাহ বলবেন, "তোমরা কি চাও যে, আমি 
তোমাদের জন্য আরো কিছু বেশি দিই? তারা বলবে, "তুমি কি আমাদের 
মুখমন্ডল উজ্জ্বল করে দাওনি? আমাদেরকে তুমি জানাতে প্রবিষ্ট করনি 
এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাওনি?” অতঃপর আল্লাহ হেঠাৎ গর্বের) পর্দা 
সরিয়ে দেবেন (এবং তারা তার ঢেহারা দর্শন লাভ করবে)। সুতরাং 
জান্নাতের লব্ধ যাবতীয় সুখ-সামগ্রীর মধ্যে জান্নাতীদের নিকট তাদের প্রভুর 
দর্শন (দীদার)ই হবে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। (মুসলিম) 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 


৩. এট ২ 99০6 1১৯) ১৮ 52 ৪55 এ 9০৮০0 

০৮৪৬ (0 (১১৫৩ ও ক ০০ 

অর্থাৎ, যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ 

(জানাত) এবং আরো অধিক (আল্লাহর দীদার)। তাদের মুখমন্ডলকে 

মলিনতা আচ্ছন করবে না এবং লাঞ্তনাও না; তারাই হচ্ছে জান্নাতের 
অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে আনন্তকাল বাস করবে। (ইউনুসঃ ২৬) 
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০০। 5১৬ (17) (80৮৪ ৪) এ (1) 2০৫০৮ 3৮] 
অর্থাৎ, সেদিন বহু মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের 
দিকে তাকিয়ে থাকবে। (কিয়ামাহঃ ২২-২৩) 

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ৬ বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ &-এর 
কাছে ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার রাতের চীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 
“শোন! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে তেমনি স্পষ্ট দেখতে 
পাবে, যেমন স্পষ্ট এ চাদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন 
ভিড়ের সম্মুখীন হবে না।” (বুখারী-মুসলিম) 

এ দীদার হবে জানাতে। জাহাননামীরা সেই দীদার কোথায় পাবে? তারা 
তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি বলেই তো তার চেহারা দর্শনেও বঞ্চিত হবে। 
তিনি বলেছেন, 

৩৮০] 5১১০ (1০) (১১৮৮০ ১০৯ ৪০ ৩০] 
অর্থাৎ, কক্ষনো না, অবশ্যই তারা সেদিন তাদের প্রতিপালক (দর্শন) 
থেকে পর্দাবৃত থাকবে। (মৃত্রাফ্ফিফীনঃ ১৫) 


আস্রাফবাসিগণ 

আ"'রাফ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক জায়গার নাম। এমন কতক 
মানুষ যাদের নেকী-বদী সমান হলে এ স্থানে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করবে 
এবং পরে আল্লাহর রহমতে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেই জায়গা থেকে 
জান্নাতবাসী ও জাহানামবাসীদের অবস্থা অবলোকন করা যাবে। 

মহান আল্লাহ বলেন, “(জান্নাতী ও জাহান্নামী অথবা জান্নাত ও 
জাহান্নাম) উভয়ের মধ্যে পর্দা থাকবে এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকবে, 
যারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনবে এবং তারা বেহেস্তবাসীদেরকে 
আহবান ক"রে বলবে, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।” তারা তখনও 
বেহেস্তে প্রবেশ করেনি, কিন্তু প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা করে। 

আর যখন তাদের দৃষ্টি দোযখবাসীদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তখন 
তারা বলবে, (54) (০৬) চে ০ ৫০০ এ) 

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারীদের সঙ্গী করো না।” 

আ+রাফবাসিগণ কিছু লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে 
তাদেরকে আহবান ক”রে বলবে, "তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার 
কোন কাজে আসল না। (দেখ,) এদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ করে 
বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না। (এদেরকেই বলা 


হবে,) তোমরা বেহেস্তে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা 


দুঃখিতও হবে না।” (আ'রাফ £ ৪৬-৪৯) 


জান্নাত ও জাহামামের কলহ 
নবী &ু বললেন, একদা জানাত ও জাহানামের বিবাদ হল। জাহানাম 
বলল, "আমার মধ্যে উদ্ধত ও অহংকারী লোকেরা থাকবে।” আর জানাত 
বলল, "দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা আমার ভিতরে বসবাস করবে।” অতঃপর 
আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে ফায়সালা করলেন যে, "তুমি জান্নাত আমার 
রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। আর তুমি 
জাহান্নাম আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। আর 

তোমাদের উভয়কেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িতু।” (মুসলিম) 


জাহামাম বা দোষখ 
জাহান্নাম সেই আগুনের বাসস্থানকে বলা হয়, যেখানে রেখে সৃষ্টিকর্তা 
আল্লাহ তার অবাধ্যদেরকে শাস্তি দেবেন। ফারসীতে একে "দোযখ" বলা 
হয়, বাংলাতে নরক। 
এটিকে আগুনের কারাগার বা জেলখানাও বলা যেতে পারে, যেখানে 
আল্লাহদ্রোহীরা চিরবন্দী থাকবে। যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করে, জান্নাত- 
জাহান্নাম অবিশ্বাস করে, নবী-রসুলকে মিথ্যা মনে করে, যারা পাপ করে, 
অন্যায় ও অপরাধ করে, তাদের পারলৌকিক ঠিকানা হবে এই দোযখ। 
এই জাহান্নাম হল মানুষের সবচেয়ে বড় লাঞ্রুনা, সবচেয়ে বড় ক্ষতি। 
মহান আল্লাহই সে কথা বলেছেন, 
(01555121755 75161 
অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে দোযখে প্রবেশ করাবে, 
তাকে নিশ্চয় লাঞ্িত করবে। আর অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী 
নেই। (আলে ইমরানঃ ১৯২) 
ও 1১ 0 (ছে 9৫ 96 250) বু) ১৯০ ০ হাঁ এ 
29] 5) (তা) (এ চৈ 


অর্থাৎ, তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তীর রসুলের 
বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে সুনিশ্চিতভাবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের 
আগুন সে তাতে অনন্তকাল থাকবে। এটা হচ্ছে চরম লাঞ্তুনা। (তঙবাহঃ ৬৩) 
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15627515121 
০3 ৪০৯০ (1০) (৬৪ 0০৬৭1 
অর্থাৎ, বল, 'আসল ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই; যারা কিয়ামতের দিন 
নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিজনবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জেনে রাখ, 
এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।” (যুমারঃ ১৫) 
জাহান্নাম জাহানামীদের বড নিকৃষ্ট ঠিকানা, দোযখ দোযখীদের বড় নিক্ষ্ট 
বিশ্রামাগার, নিকৃষ্ট শয়নাগার। মহান আল্লাহ বলেন, 


প্র হি 


03১] 5১৯০ (14) 11050315224 ০০ 
অর্থাৎ, নিশ্চয় তা আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে অতীব নিকৃষ্ট! (কুানঃ৬) 
) (১৬০1০ ৬৪০ কি (০) ৮৬০ ৬৩৪১০ এ] 
অর্থাৎ, এ হল (সাবধানীদের জন্য) আর সীমালংঘনকারীদের জন্য 
রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম; জাহান্নাম, সেখানে ওরা প্রবেশ করবে, সুতরাং কত 
নিকৃষ্ট সে শয়নাগার। (স্বাদঃ ৫৫-৫৬) 
০৮০ এ ও ৮ পও ৬০ ৩পও ও ৩৩ ক ৬৭ ৬স্প। 5] 
০ 2 ৪৪৯৫ 48019415524 9154754৮৮৩০ 08 
০৪0 ৪১৯০ (1৭) [18 ৩০০) তা 
অর্থাৎ, বল, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত; 
সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক।” আমি 
সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার ঝেষ্রনী তাদেরকে 
পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেওয়া হবে গলিত 
ধাতুর ন্যায় পাণীয়ঃ যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করকে কত নিকৃষ্ট সেই পানীয় 
এবং কত নিকৃষ্ট সেই (অগ্নির) আশ্রয়স্থল। (কাহফঃ ২৯) 


পি 
9 


জাহামাম প্রস্তত আছে 
পূর্ব হতেই জাহান্নাম সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন মহান আল্লাহ; যেমন এ কথা 
পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 
৫৭ 20৬03 2৫1 55580 ও 58 (১রও 9 ৪01১ শ ০ 
৪80 ৪১৬০ (15) (০) 
অর্থাৎ, যদি তোমরা তা (আনয়ন) না কর, এবং কখনই তা করতে 
পারবে না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং 


পাথর, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে। (বাকারাহ ঃ ২৪) 
১০০ ০5৮ (91) 1 ৮৫ ৩৫০ লো 28 চি 
অর্থাৎ, তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত 
রাখা হয়েছে। (আলে ইমরানঃ ১৩১) 
মহানবী && জাহান্নাম স্বচক্ষে দর্শন করেছেন। সুষ্টি করার পর মহান 
আল্লাহ জিবরীলকে দেখিয়েছেন। (জান্নাতের বিবরণ দেখুন) 


জাহামামের তক্তীবধান 

জাহান্নামের তন্ত্াবধানে অসংখ্য ফিরিশ্তা মোতায়েন আছেন। সেই 

ফিরিশ্তাগণের প্রকৃতি সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন, 

১০09 1৩3580104১9 15০5015 1১ ৯ ৪] 
(4) (১3% 65529 না ১০৯ ১ 93৩ ৬ ৬০ 
অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার- 

পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে 
নিয়োজিত আছে নির্মম-হাদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিস্তাগণ, যারা আল্লাহ যা 
তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট 
হয়, তাই করে। (তাহরীমঃ ৬) 


জাহান্নামের তত্তাবধায়ক ফিরিশ্তার সংখ্যা 

জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশ্তার সংখ্যা উনিশ। মহান আল্লাহ বলেন, 
বিন ৬ (1) 58,102 8105165 (4) 2 ৬৬০৮০ 
5 ১০ ২৫ 2015 (.) 7৮ হল 12 (৭) 541 
(এ 33%) ৩৫ 189 (এ 213 (১৫ 5 ্ ১৮০4 
৮ ঞ্ রর রা ৮ রি ০ রে রি এ রা 
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১০৪ ১১১০, টিভি মি (28851 ১১ রি ০3 গে 
অর্থাৎ, আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার (জাহান্নামে)। কিসে তোমাকে 
জানাল, সাকার কী? ওটা তাদেরকে (জীবিত অবস্থায়) রাখবে না, আর 
(মৃত অবস্থায়ও) ছেড়ে দেবে না। ওটা দেহের চামড়া দগ্ধ ক'রে দেবে। ওর 
তন্তাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী। আমি ফেরেস্তাদেরকেই করেছি 


711 068150| ৬/111 00180101710 0191 ৬৪151017 ৬//৬/.0010080101-00) 


৮১৯৮ ৭০৭০ ৭০ সস ৭০ %ত %ত সত সত এত সত সত সত সত সত এ সত সত এ সং জামা।ত-জাহা।ম।ম 


জাহান্নামের প্রহরী। আর অবিশ্বাসীদের পরীক্ষা স্বরূপই আমি তাদের এই 


সংখ্যা উল্লেখ করেছি; যাতে কিতাবধারীদের দৃঢ্‌ প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের 
বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবধারীগণ সন্দেহ পোষণ না 
করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা ও অবিশ্বাসীরা বলবে, এ 
বর্ণনায় আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? এইভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন 
এবং যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে 
একমাত্র তিনিই জানেন। (জাহান্নামের) এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য 
উপদেশ বাণী। (মুদ্দাস্সিরঃ ২৬-৩১) 

উক্ত আয়াতে কুরাইশ বংশের মুশরিকদের খন্ডন করা হয়েছে। যখন 
জাহান্নামের তন্ত্াবধায়ক ফিরিশতাদের কথা আল্লাহ উল্লেখ করলেন, তখন 
আবু জাহল কুরাইশদেরকে সম্বোধন ক'রে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে 
প্রত্যেক দশজনের একটি দল এক একজন ফিরিস্তার জন্য যথেষ্ট নয় কি?” 
কেউ বলেন, কালাদাহ নামক এক ব্যক্তি---যার নিজ শক্তির ব্যাপারে বড়ই 
অহংকার ছিল---সে বলল, "তোমরা কেবল দু'জন ফিরিস্তাকে সামলে 
নিও, অবশিষ্ট ১৭ জন ফিরিস্তার জন্য আমি একাই যথেষ্ট!” বলা বাহুল্য, 
(কুরআনে উল্লিখিত) এই সংখ্যাও তাদের উপহাস ও বিদ্রুপের বিষয়রূপে 
পরিণত হল। (আহসানুল বায়ান) 

উক্ত ১৯ জন ফিরিশ্তা জাহানামের দারোগা বলে প্রসিদ্ধ। যাদের কথা 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
চি ৫৮ এ | ৬ (০০ 099 

১০৬5১১৮ (£৭) [5 

অর্থাৎ, জাহান্নামীরা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, "তোমাদের 
প্রতিপালককে বল, তিনি যেন আমাদের নিকট থেকে একদিনের শাস্তি 
লাঘব করেন।” (মুমিনঃ ৪৯) 

তাদের মধ্যে একজনের নাম হল মালেক। মহান আল্লাহ বলেন, 

০০০০) (9 (535618836৬১ এ ০০৫ ৬০৩9) 

অর্থাৎ, ওরা চিৎকার ক”রে বলবে, "হে মালেক (দোযখের অধিকর্তী)! 
তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন।” সে বলবে, "তোমরা 
তো (চিরকাল) অবস্থান করবে।” (যুখরুফ ৪ ৭৭) 


জাহান্নামের বিশালতা 
এ বিশ্ব চরাচরে মহান আল্লাহর জায়গার অভাব নেই। যে সূর্যকে আমরা 


দূর থেকে ভাতের থালার মত মনে করি, সেই সূর্য এই পৃথিবী থেকে প্রায় 


১৩ লক্ষ গুণ বড়। আর তার সবটাই অগ্নিকুণ্ড। এই রকম আরো কত এবং 
আরো বড় বড় সূর্য রয়েছে মহাশুন্যে। জান্নাত-জাহান্নামও কোথাও আছে। 
জানাত যেমন বিশাল, জাহানামও তেমনই। 

জাহান্নাম যে অতি বিশাল, তা বুঝাতে পারা যায় নিমনভাবে ৪- 

১। জিন-ইনসান মিলে অগণিত কোটি সংখ্যক ব্যক্তি জাহান্নামে স্থান পাবে। 
আবার কোন কোন জাহান্নামীর দেহ এত বিরাট হবে যে, তার দাতটাই হবে 
উহুদ পাহাড়ের সমান! দুই কীধের ব্যবধান হবে তিন দিনের পথ! 

প্রকাশ থাকে যে, উহুদ পাহাড়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭ কিমি, প্রস্থ প্রায় ২-৩ কিমি, 
এবং উচ্চতা ৩৫০ মিটার। 

জানি না, এই শ্রেণীর জাহান্নামীর সংখ্যাই বা কত। তা সত্তেও জাহানাম 
পরিপূর্ণ হবে না। 

মহান আল্লাহ বলেন, 

১৪৬ () (৯ ০৪ ১৮ ০৬ ১৯358 0 
অর্থাৎ, সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, "তুমি কি পূর্ণ হয়ে 
গেছ? জাহান্নাম বলবে, "আরো আছে কি?) (সূরা কাফ ৩০ আয়াত) 

মহানবী && বলেন, “জাহান্নাম "আরো আছে কি” বলতেই থাকবে। 
পরিশেষে রব্বুল ইয্যত তাবারাকা অতাআলা তাতে নিজ পায়ের পাতা 
(পা) রেখে দেবেন। তখন সে বলবে, "যথেষ্ট, যথেষ্ট, তোমার ইয্যতের 
কসম!” আর তার পরস্পর অংশগুলি সংকীর্ণ হয়ে যাবে।” (বুখারী ৭৩৮৪, 
মুসলিম ২৮৪৮নং আবূ আওয়ানাহ) 

২। জাহান্নামের গভীরতা সম্বন্ধে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরা ৬ 
বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ৪৪-এর সাথে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি 
কোন জিনিস পড়ার আওয়াজ শুনলেন। অতঃপর তিনি বললেন, “তোমরা 
জান এটা কী?” আমরা বললাম, "আল্লাহ ও তাঁর রসুল বেশী জানেন।? 
তিনি বললেন, “এটা এ পাথর যেটিকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করা হয়েছিল, এখনই তা জাহান্নামের গভীরতায় (তলায়) পৌছল। ফলে 
তারই পড়ার আওয়াজ তোমরা শুনতে পেলে।” 

আবু হুরাইরা ৬ বলেন, "সেই সত্তার কসম যার হাতে আবু হুরাইরার 
প্রাণ আছে! নিশ্চয় জাহানামের গভীরতা স্তর বছরের (দূরত্বের পথ)।' 
(মুসলিম) 

৩। জাহান্নামকে টেনে আনবেন ৪৯০ কোটি ফিরিশতা! তাতেও তার 
বিশালতা অনুমান করা যায়। রাসূলুল্লাহ && বলেছেন, “কিয়ামতের দিন 
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জাহান্নামকে এ অবস্থায় নিয়ে আসা হবে যে, তার সন্তর হাজার লাগাম 


থাকবে। আর প্রত্যেক লাগামের সাথে সন্তর হাজার ফিরিস্তা থাকবেন। তাঁরা 
তা টানতে থাকবেন।” (মুসলিম) 

৪। জাহান্নাম এত বিশাল যে, চাদ-সূর্কে একত্রিত ক'রে তার গর্ভে 
নিক্ষিপ্ত করা হবে! (সিঃ সহীহাহ ১২৪নৎ) 


জাহান্নামের শুরসমূহ 

অবাধ্য মানুষের অবাধ্যতা ও অপরাধ যেমন বিভিন্ন প্রকার, তেমনি 
জাহান্নামের স্তরও আছে ভিন্ন ভি্ন। আযাবের কঠিনতাও ভিন্ন ভিন্ন হবে। 
যত নিমনস্তরের আগুন হবে, তার উত্তাপ তত বেশি হবে। 

মুনাফিকরা যেহেতু ঘর শক্র, তাদের দ্বারা ইসলামের ক্ষতি বেশি, তাই 
তাদের ঠাই হবে জাহান্নামের সর্বনিষ্ স্তরে। মহান আল্লাহ বলেন, 

(15০) [10 78 শের ও? ১৫ তে এধা এ ও 0৫ ৩] 

অর্থাৎ, মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা অবশ্যই দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে 
অবস্থান করবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্যকারী পাবে না। 
(নিসাঃ ১৪৫) 

জানাতের স্তরসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চই হল সর্বশ্রেষ্ঠঠ আর জাহান্নামের 
স্তরসমূহের মধ্যে সর্বানিমই হল সর্বনিক্ষ্। 

অনেকে বলেছেন, জাহান্নামের স্তর হল সাতটি। এর প্রথম স্তরে থাকবে 
গোনাহগার মুসলিমরা, দ্বিতীয় স্তরে ইয়াহুদীরা, তৃতীয় স্তরে খ্রিষ্টানরা, চতুর্থ 
স্তরে সাবায়ীরা, পঞ্চম স্তরে মজুসী (অগ্নিপূজক)রা, ষষ্ঠ স্তরে পৌত্তলিকরা 
এবং সর্বনিম্ন সপ্তম স্তরে থাকবে মুনাফিকরা। 

অনেকে উক্ত সাতটি স্তরের নিদিষ্ট নামও উল্লেখ করেছেন; জাহান্নাম, 
লাষা, হুত্বামাহ, সাঈর, সাকার, জাহাম ও হাবিয়াহ। 
কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোন স্তরের নাম কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি। 
সুতরাং সঠিক কথা এই যে, উক্ত নামগুলি আমভাবে জাহান্নামেরই নাম। 


জাহানমাম ৪ 
এ শব্দটি আল-কুরআনের ৭৭ জায়গায় এসেছে। এক জায়গায় মহান 
আল্লাহ বলেছেন, 
(৭) (2৭ ০০ সু ও ০৫০ (লি শো 9১৪ 
অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজাগুলিতে প্রবেশ কর সেথায় 


জারাত-জাহানামা ৮+সসসসসতসসসসতসতসসতসতসতসসসসসৎ ১০১ 


চিরস্থায়ী থাকার জন্য। দেখ অহংকারীদের আবাসম্থল কত নিকৃষ্ট। (নহলঃ২১) 


লাষাঃ 
'লাঘা” মানে লেলিহান আগুন। মহান আল্লাহ বলেন, 
(1) এ 97 ১51১৯৮৫ (5) ওএ। ভর্সি (1০) এ ও ১৩) 
১৬৪১৯ (১9 [৬৪১0 ৮০৪? 
অর্থাৎ, না, কখনই নয়! এটা তো লেলিহান অগ্নি। যা দেহ হতে চামড়া 
খসিয়ে দেবে। জাহানাম এ ব্যক্তিকে ডাকবে, যে পৃষ্ট-প্রদর্শন করেছিল ও 
মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করে 
রেখেছিল। (মাআরিজ ৪ ১৫- ১৮) 
হুত্তামাহ ৪ 
'হুত্বামাহ” মানে প্রজুলিত আগুন। মহান আল্লাহ বলেন, 
(7) 2550 81 54 (০) মা 5 এয 59 (6) ঘা ও ৫৫৫৯৩] 
(৭0175০4১০5৬ () 5০৮ ডি ও (9) খা ৬৪ এ ও 
অর্থাৎ, কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুত্বামায়। কিসে তোমাকে 
জানাল, হুত্বামা কি? তা হল আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি। যা হৃদয়কে গ্রাস 
করবে। নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন ক"রে রাখবে। দীর্ঘায়িত 
স্তন্ভসমূহে। হেমাযাহঃ ৪-৯) 
সাঈরঃ 
'সাঈর" মানেও প্রজুলিত আগুন। এ নামটিও বহু জায়গায় এসেছে। তার 
মধ্যে এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেন, 
০৬৮০ 190 ম 4০ 95 ও 574 950 ৪] 
০৮৩ 2১৯৮ (5) (০ 
অর্থাৎ, শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। 
সে তো তার দলবলকে এ জন্য আহবান করে যে, ওরা যেন (সাগর) 


জাহান্নামবাসী হয়। (ফাত্বিরঃ ৬) 


সাব্তজ্রারঃ 
'সাকবার” মানে ঝলসিয়ে দেওয়া, গলিয়ে দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


৮৪1557(59 (5০০518%৯) এ ৩ ও ৩ 
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১০২ সসখখত খসসসতখসসস সসখখত আনাত-জাহানলাম 


অর্থাৎ, যেদিন তাদেরকে উপুড় ক'রে ট্রেনে নিয়ে যাওয়া হবে 
জাহান্নামের দিকে; (সেদিন বলা হবে) "সান্খার (জাহানামে)র যন্ত্রণা 
আঙ্কাদন কর।” (কামারঃ ৪৮) 
৪1050 18 ৪৪0 (1%) 55 5 0৯59 (৯) গ্ 61 
১২৪ ৪/৮ () (পল জজ (৭) ০০ 
অর্থাৎ, আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার (জাহান্নামে)। কিসে তোমাকে 
জানাল, সাকার কী? ওটা তাদেরকে (জীবিত অবস্থায়) রাখবে না, আর 
(মৃত অবস্থায়ও) ছেড়ে দেবে না। ওটা দেহের চামড়া দগ্ধ ক'রে দেবে। ওর 
তত্ত্াবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী। (মুদ্লাস্সিরঃ ২৬-৩০) 
চির টি ০ (1) ০৮৯৯ 1508 58 ০৩ ৬) 
৮15 ০৬৩-০। ৮ ৬৫9 (6) ০15) ৮ ৬৫৮] 1903 (£1) 
১27 উর্জ ৩৮ (5) ১৮1 তে ও (5০) জজ ৩০৮৮ 
3১85), (£/0 [০০০৬ হ৩ ৫০৫ ৩৪ (£%) 
অর্থাৎ, তারা থাকবে জান্নাতে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে--- 
অপরাধীদের সম্পর্কে, "তোমাদেরকে কিসে সাবার (জাহান্নাম)এ নিক্ষেপ 
করেছে?” তারা বলবে, আমরা নামাহীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম না। আমরা 
অভাবগ্রস্তদেরকে অননদান করতাম না এবং আমরা সমালোচনাকারাদের 
সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। আমরা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা মনে 
করতাম। পরিশেষে আমাদের নিকট মৃত্যু আগমন করল।” ফলে 
সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না। (8 ৪০-৪৮) 
জাহীমঃ৪ 
'জাহীম” মানে কঠিন অগ্নিদাহ। এ নামটিও বহু জায়গায় এসেছে। তার 
মধ্যে দুই জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেন, 
[৮৮৬ ৬ শে ও সিভি? 5 2 
অর্থাৎ, আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে 
করে, তারাই (জাহীম) জাহান্নামের অধিবাসী। (মাইদাহঃ ১০, ৮৬) 


হাবিয়াহ 8 
'হাবিয়াহ" মানে গভীর গর্ত, পাতাল। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
2410715257916715) 82845077285 28 


জাযাতি-জাহামা ৭০ ৭০ সং সৎ সত ৭০ %ত সৎ সত ৭০ ++ সত সত এত সত সত সত সত সং সং ১০৩০ 


২০১ 5১০ (11) হত 


অর্থাৎ, কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়াহ। কিসে 
তোমাকে জানাল, তা কি? তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি। (কা-রিআহঃ৮- ১১) 

অনেকে 'অইল" বা "ওয়াইল”কেও জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম 
গণ্য করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

১৪৮০। 5১৮ (২) | ৩৮৭৬] ১৬৪ নি 
অর্থাৎ, (অইল) দুর্ভোগ সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীদের। তুর ১১) 
১০৭৬৪ ৪০৮ () (5809 

অর্থাৎ, (অইল) ধুংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। (মৃত্রফফিফীন£ ১) 

যেমন “গাই” জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। মহান আল্লাহ 

রর রি ্‌ ঠ 

০৮235 ০170189৮150 খুচে এ ০ 9 

0) 5১০ (০৭) ॥ ৩ 

অর্থাৎ, তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তিগণ, তারা নামায নষ্ট করল ও 
প্রবৃত্তিপরায়ণ হল, সুতরাং তারা অচিরেই অমজল প্রত্যক্ষ করবে। (মারয়্যাম 
৪ ৫৯) 

প্রকাশ থাকে যে, "গাই” অর্থ ধুংস, অমঙ্গল, অশুভ পরিণামও করা 
হয়েছে। যেমন 'অইল'-এর অর্থ দুর্ভোগ বা ধুংস করা হয়ে থাকে। 


জাহামামের দর 
জান্নাতের যেমন আটটি দরজা আছে, তেমনি জাহান্নামের দরজা আছে 
সাতটি। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন, 
৪০ ৮০৩৪ লাস জি ও (তা) ৬৯ ৯১৭ শি এ) 
০০৮ 5১১৮ (55) (০৪ 
অর্থাৎ, অবশ্যই (শয়তানের অনুসারীদের) তাদের সবারই প্রতিশ্রুত 
স্থান হবে জাহান্নাম।” ওর সাতটি দরজা আছে; প্রত্যেক দরজার জন্য 
তাদের মধ্য থেকে পৃথক পৃথক দল আছে। €হিজ্র£ ৪৩-৪৪) 
হিসাবের পর দলে দলে কাফেরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। 
জাহান্নামের নিকটে পৌছনো মাত্র তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে। মহান 
আল্লাহ বলেন, 
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১০৪ সসখখত সস সতসসসস সসখখত আনাত-জাহানলাম 


১52 জগ ৩০৪ ৬০১. ৩1৮ শি এ ৬৬০৪ 
প.225445 2) ০০ ৩১৪ ৮০০১ কি 2 জলে 
05107) 08 গা 14055857051 

পা ৯১ (৭) (জিনা এ তি ও ৬০৩ পক আলা ০৯১ 

অর্থাৎ, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে 
নিয়ে যাওয়া হবে। যখন ওরা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে, তখন তার 
দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং জাহানামের রক্ষীরা ওদেরকে বলবে, 
"তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রসুল আসেনি; যারা তোমাদের 
নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এ দিনের 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করত?” ওরা বলবে, "অবশ্যই 
এসেছিল। কিন্তু সতপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি শাস্তির বাক্য বাস্তবায়িত 
হয়েছে।” ওদেরকে বলা হবে, "জাহানামে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য 
তোমরা ওতে প্রবেশ কর। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল!” যেমার ঃ 
৭ ১-৭২) 

জাহান্নামে প্রবিষ্ট হলে তার দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হবে। সেখান 
থেকে বের হওয়ার কোন পথ থাকবে না কাফেরদের। মহান আল্লাহ 
বলেছেন, 

15৮ 2৫26 (1৭) মিন লেজ তি ও) ০0 

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হল 

হতভাগ্য। তাদের উপরই রয়েছে অবরুদ্ধ অগ্নি। (বালাদঃ ১৯-২০) 
৪৯৮ ৯০১ (৭) (৮:০০ ৬ (0) ৮০৮ ৮০ ও 

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন ক'রে রাখবে। দীর্ঘায়িত 
স্তন্ভসমূহে। (হুমাযাহ৪৮-৯) 

অবশ্য কিয়ামতের পূর্বে সে দরজাসমূহ খোলা ও বন্ধ করা হয়। যেমন 
নবী পট বলেছেন, “মাহে রমযানের আগমন ঘটলে জান্নাতের দরজাসমূহ 
খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় এবং 
শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়।” (বুখারী ও মুসলিম) 


জাহান্নামের ইন্ধন বা জ্বালানী হবে এক শ্রেণীর মানুষ ও এক শ্রেণীর 
পাথর। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


জারাত-জাহানামা ৮+সসসসসতসসসসতসতসসতসতসতসতসস সস ১০৫ 


৫৭ ৮৩০০ 2৫ 550 এ 98 রও এ 99 9৫ ০ 
8॥ ৪১৬ (২2) (১৩) 
অর্থাৎ, যদি তোমরা তা (আনয়ন) না কর, এবং কখনই তা করতে 
পারবে না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং 
পাথর, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে। বোকারাহঃ ২৪) 
£) ০03 ০০০11353104 8৯ঠি এ 19157 এ ভা ও 
(এ ) [০3654 ৮% ৩ 4। 2 925 ৬ অর ৬০ 
অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার- 
পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে 
নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিস্তাগণ, যারা আল্লাহ যা 
তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট 
হয়, তাই করে। (তাহরীম 2৬) 
এক শ্রেণীর জনও হবে জাহান্নামের ইন্ধন। মহান আল্লাহ জ্বিনদের কথা 
বলেন, 


(57210521705 ৫ 1945 নাত) ৩9] 
অর্থাৎ, অপরপক্ষে সীমালংঘনকারীরা তো জাহানামেরই ইন্ধন। (ছ্রিনঃ ১৫) 
পৃথিবীর বুকে উপাস্যরূপে যা পুজিত হয়, তাও জাহান্নামের জ্বালানী হবে। 
মহান আল্লাহ বলেন, 
1 (৭) ১১১০9 ৫7 ০ ত দা ৩১১ ০ ৩১৬৬৫ টা] 
৮৮০ 5১৪০ (৭৭) [9৩ ও রন 
অর্থাৎ, তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর, 
সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। যদি 
তারা উপাস্য হত, তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না; তাদের সবাই 
তাতে স্থায়ী হবে। আহিয়াঃ ৯৮-৯৯) 


জাহানামের আগুনের উত্তাপ 
জাহানামের আগুন কত গরম ও জ্ঞালাময় হবে, সে কথা কুরআন বিভিন্ন 
স্থানে উল্লেখ করেছে। যেমন ৫- 
50575575755) 2৭ 


২০১৪] ৪১১০ ())) (২৯৩ 
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১০৬ সসখখত খসসসসতখসসসসসসসখ্ধ আনাত-জাহানলাম 


অর্থাৎ, কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়াহ। কিসে 
তোমাকে জানাল, তা কি? তা অতি উত্তপ্ত আগ্নি। (কোরিআহঃ৮- ১১) 


(হা) ৬ (1) 0৩ ৮ 04 ৮০9] 


০91 5১৮০ (56) [চির্ট 39৯১৩ (ভা) পৈ৯ ৬০4৮ 
অর্থাৎ, আর বাম হাত-ওয়ালারা, কত হতভাগা বাম হাত-ওয়ালারা! 
(যাদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।) তারা থাকবে অতি গরম 
বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে। কালোবর্ণ ধোয়ার ছায়ায়। যা শীতলও নয়, 
আরামদায়কও নয়। (ওয়াকিআহ£ ৪৪) 
বলা বাহুল্য, জাহানামের আগুন উত্তপ্ত। তার বাতাসও অতিশয় উষ্ণ। 
তার পানিও অতিরিক্ত গরম। আগুনকে ঠান্ডা করার জিনিসগুলিও গরম। 
জাহান্নামে যে ছায়ার কথা বলা হয়েছে, সে ছায়ার বিবরণ এসেছে অন্য 
স্থানে। মহান আল্লাহ বলেন, 
1১1 (1৭) 35:৫৫ এ ০ রি ঞ 1১1 (1) ১৮১৫) ৮ ১) 
শট ক (7) ৮0 ৮৮ ০২06 ৭৫ :) ০ ০৯৪ ৪১৭৮ এ 
515)1711রর্ি (7) ৮ ০৭ 
অর্থাৎ, সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য। তোমরা যাকে 
মিথ্যাজ্ঞান করতে, চল তারই দিকে। চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে। যে 
ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে। এটা উৎক্ষেপ 
করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকা তুল্য। ওটা হলুদ বরণ উটদলের মত। 


(মুরসালাতঃ ২৮-৩৩) 
জাহান্নামের আগুন কতটা প্রভাবশালী হতে পারে, সে কথা রয়েছে আর 


এক স্থানে, 
15 ৪ (5) 2০৩ এ ৩৫ (15) 55০ ভিডি 
৯০ 5০১০ (৭) (4) 

অর্থাৎ, আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার (জাহান্নামে)। কিসে তোমাকে 
জানাল, সাকার কী? ওটা তাদেরকে (জীবিত অবস্থায়) রাখবে না, আর 
(মৃত অবস্থায়ও) ছেড়ে দেবে না। ওটা দেহের চামড়া দগ্ধ ক'রে দেবে। 
(মুদ্দাস্সিরঃ ২৬-২৯) 

অন্যত্র বলা হয়েছে, 

১৬ 5১৯৮ ( ্ হর্ন 295] 
অর্থাৎ, যা দেহ হতে চামড়া খসিয়ে দেবে। (মাআরিজ ঃ ১৬) 


জারাত-জাহানামা ৮+সসসসসতসসসসতসতসসতসতসতসতসস সস ১০৭. 


দুনিয়ার আগুনই সহ্য করার মত নয়, তাহলে জাহানামের আগুন কত 


অসহ্যনীয় হতে পারে, তা অনুমেয় 
মহানবী এ বলেন, “আমাদের এই আগুন জাহান্নামের সত্তর অংশের 
এক অংশ।” বলা হল, "হে আল্লাহর রসুল! (দুনিয়ার আগুনই) তো যথেষ্ট 
ছিল!” তিনি বললেন, “তাতে উনসত্তর অংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যেক 
অংশের উত্তাপ এই আগুনের মতো।” (বুখারী-মুসলিম) 
উপরন্ত সে আগুন স্তিমিত হওয়ার নয়, নির্বাপিত হওয়ার নয়। তা বৃদ্ধি 
বৈ হাস পাবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
৩০ ৪১৬০ (৮) (এ এ ০1৯১9) 
অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা আব্বাদন কর, এখন তো আমি শুধু তোমাদের 
শাস্তিই বৃদ্ধি করতে থাকব। (নাবা £৩০) 
পদ 0 18৮5 ভর ৭ 950০9 
১৮১ ৮০০ () (১০৩ ও ৩৯ এ জা 
অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের 
আগুন। ওদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে ওরা মরবে এবং ওদের 
জন্য জাহানামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবে আমি প্রত্যেক 
অবিশ্বাসীকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (ফাত্বির £ ৩৬) 
7৮758-5 ৩০) এও ৩৪ ৯) ৩৩ লও ০১০৮9 
21০৯1 2১১০ (44) (1 ৯৬৯) টিভি 
অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর 
দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, বোবা ও কালা ক"রে। তাদের আবাসস্থল 
জাহান্নাম; যখনই তা স্তিমিত হবে, তখনই আমি তাদের জন্য আগ্নি বৃদ্ধি 
ক'রেদেব। (বানী ইসরাঈল? ৯৭) 
ডি বডিতে সত 151/67821: ১৮৮ 13৮6 ২৪ ৩ 
201 8)৯০ (০৭) (০৫ 19 ৩৬ এ) রা তা 1৯১৩ 5 
অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে, তাদেরকে 
আমি অচিরেই আগুনে প্রবিষ্ট করব। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে, তখনই 
ওর স্থুলে নৃতন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। নিশ্চয় 
আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (নিসা ঃ ৫৬) 
পৃথিবীর এই গ্রীক্মতাপকে জাহান্নামের তাপ বলা হয়েছে। 
নবী & বলেন, “গ্রীন্মের এই প্রখর উত্তাপ দোযখের অংশ। অতএব 
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১০৮ সসখখত সস সতসসসস সসখখত আনাত-জাহানলাম 


গরম কঠিন হলে নামায ঠান্ডা (দেরী) ক*রে পড়।” (বৃখারী ৫৩১নং মুলিম ৬১৫) 
মহানবী & বলেন, “একদা জাহান্নাম তার প্রতিপালকের কাছে 
অভিযোগ জানিয়ে বলল, "হে আমার প্রতিপালক! আমার এক অংশ 
অপর অংশকে খেয়ে ফেলছে!” সুতরাং তিনি তাকে দু”টি শ্বাস নেওয়ার 
অনুমতি দিলেন; একটি শীতকালে ও অপরটি গ্রীক্মকালে। তোমরা তারই 
কারণে প্রথর গ্রীন্ম ও প্রচণ্ড শীত অনুভব ক"রে থাক।” (বুখারী-মুসলিম) 
জাহান্নামের অতিথিদের আগমনের সময় হলে তার পূর্বে তাকে 
দস্তরমতো প্রজ্বলিত করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 
॥ 2৮৮ ধর 215 (0 এট ফরজ 93 (11) ০০ ০৭142] 
85 ১১৮ (1) (০০ 
অর্থাৎ, জাহান্নামের অগ্নিকে যখন প্রজুলিত করা হবে এবং জান্নাতকে 
যখন নিকটবর্তী করা হবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে, সে কি নিয়ে 
উপস্থিত হয়েছে। (তাকবীর ঃ ১২-১৪) 


জাহান্নামের দর্শন ও কথন 


জাহান্নাম দেখবে ও কথা বলবে, রাগে গর্জন ছাড়বে। মহান আল্লাহ 
বাত 2 
০919 (0) ০০ ২৪৩০০ তন ১০ এটি ২০৬৮৬ ০] 
3০0 2)৯০ (1) (15509 ৬৯৪ তি ১৬ 
অর্থাৎ, বরং ওরা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করে। আর যারা কিয়ামতকে 
মিথ্যা মনে করে, তাদের জন্য আমি জুলন্ত জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি। দুর 
হতে (জাহান্নাম) যখন ওদেরকে দেখবে, তখন ওরা তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও 
চিৎকার শুনতে পাবে। (ফুরকানঃ ১১-১২) 
রত রর 77 212 
০165০1616১০ সর্টততি ০৫2 এর কর রা 
র্‌ 55851275122 
৬ 5১১৮ (9) (৮ শি লা জি 
অর্থাৎ, আর যারা তাদের প্রতিপালককে অহ্ীকার করে, তাদের জন্য 
রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, আর তা বড় নিস্ষ্ প্রত্যাবর্তনস্থল! যখন তারা 
তাতে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন জাহান্নামের গর্জন শুনবে, আর তা উদ্বেলিত 
হবে। রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দলকে 


জারাত-জাহানামা ৮+সসসসসতসসসসতসতসসতসতসতসসস সস ১০৯১ 


নিক্ষেপ করা হবে, তখনই তাদেরকে তার রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করবে, 


“তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? (মুলক ৬-৮) 
আল্লাহ্‌র রসূল টি বলেন, “বি 


কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনের এক 
মূর্তি বের হবে, যার থাকবে দু”টি চোখ; যার দ্বারা সে দর্শন করবে, দুটি 
কান; যার দ্বারা সে শ্রবণ করবে এবং যার জিভও থাকবে; যার দ্বারা সে 
কথাও বলবে। সেদিন সে বলবে, "তিন প্রকার লোককে শায়েস্তা করার 
দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে; প্রত্যেক উদ্ধত ষ্লৈরাচারী, প্রত্যেক সেই 
ব্যক্তি, যে আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকেও আহ্ান (শির্ক) করেছে এবং 


যারা ছবি বা ঘূর্তি প্রস্তুত করেছে।” (আহমাদ, তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ 
৫১২নও) 


জাহানমামের আগুনের রঙ কালো 


জাহানাম ও তার অগ্নি কৃষ্ণাকার। (সিঃ যীফাহ ১৩০৫নং) 
জাহান্নামবাসীরাও বীভৎস কৃষ্ণকায়। ওদের মুখমন্ডল যেন অন্ধকার 
নিশীথের আস্তরণে আচ্ছাদিত। মহান আল্লাহ বলেন, 

১৮ এ ৩০৪ 5 ১15 ও ০ এ ০৫০৮৫ এগ 

১১৫ ০৩০০ এসি ৪৩ 30 0 এন ৮৯১) ০ অর্ভি লও 

০৪৯ ৪১১৮ (৭) (১১৫৬ ৩৪ 

অর্থাৎ, যারা মন্দ কাজ করে, তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে ওর 
অনুরূপ মন্দ। আর লাঞ্তুনা তাদেরকে আচ্ছাদিত ক'রে নেবে। আল্লাহ (এর 
শাস্তি) হতে তাদের রক্ষাকর্তা কেউই থাকবে না। তাদের মুখমন্ডল যেন 
অন্ধকার রাত্রির আস্তরণে আচ্ছাদিত। এরা হচ্ছে জাহানামের অধিবাসী, 
তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে। ইউনুস ২৭) 

অতুষ্ণ বায়ু পান করবে উত্তপ্ত পানি এবং অবস্থান করবে (জাহান্নামের) 
কৃষ্তবর্ণ ধুম্রের ছায়ায়। মহান আল্লাহ বলেন, 
(61) ৮95 ০ (7) এ ৮জ্শ ও ০০৪ পি 


০91 5১৬০ (86) [চিট ২9৯১৩ (হা) পৈ৯ ৬০4৮ 

অর্থাৎ, আর বাম হাত-ওয়ালারা, কত হতভাগা বাম হাত-ওয়ালারা! 

(যাদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।) তারা থাকবে অতি গরম 

বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে। কালোবর্ণ ধোয়ার ছায়ায়। যা শীতলও নয়, 
আরামদায়কও নয়। (ওয়াকিআহঃ ৪১৪৪) 
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১১০ সসখখত সস সতসসসস সসখখত আনাত-জাহানলাম 


জাহান্নামকে পরিপর্ণ 


জাহান্নামে অধিকাংশ মানব-দানব নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাসা 
করা হবে, “তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ?? জাহান্নাম বলবে, "আরও আছে কি? 
(কাফ £ ৩০) তখন আল্লাহ পাক নিজের কদম (পা) দোযখে রাখবেন। 
তখন সংকুচিত হয়ে সে বলবে, 'ব্যস্‌ ব্যস!” (বুখারী ৭৩৮৪, মুসলিম 
২৮৪৮নগ) 


জাহানামে জাহানামীরা চিরস্থায়ী বসবাস করবে। অবশ্য যদি কোন পাপের 
কারণে কোন মু'মিন জাহান্নামে যায়, তাহলে এক দিন না একদিন আল্লাহর 
দয়া ও ক্ষমায় অথবা কারো সুপারিশে অথবা পাপফল ভোগ করার শেষে 
সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাবে। হৃদয়ে তওহীদ থাকলে অর্থাৎ, 
শির্ক না ক'রে থাকলে পাপী মুসলিমকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। 

আল্লাহর রসূল ৬ বলেন, “(পরকালে) আল্লাহ বলবেন, সেই ব্যক্তিকে 
জাহানাম থেকে বের কর, যে "লা হলাহা হল্লাল্লাহ্‌” বলেছে এবং তার হৃদয়ে 
যবের দানা পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে 
বের কর, যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলেছে এবং তার হৃদয়ে গমের দানা 
পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। আর সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের 
কর, যে "লা ইলাহা হ্লাল্লাহ” বলেছে এবং তার হৃদয়ে অণু পরিমাণ মঙ্গল 
(ঈমান) আছে।” (আহমাদ ৩২৭৬, তিরমিমী ২৫৯৩নং, এ হাদীসের মূল রয়েছে সহীহায়নে) 

বাকী যাদের ঈমান নেই, সেই বেঈমানরা চিরদিন সেখানে আযাবের মধ্যে 


বসবাস করবে। তাদের শাস্তি ক্ষমা করা হবে না, লাঘব করা হবে না এবং 


তারা বা জাহানাম ধুংস হয়ে যাবে না। 
এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 
(5১ ৫5 ১ ১৩ ০৩০ এ 6155915৫০89 
অর্থাৎ, যারা (কাফের) অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শনকে মিথ্যাজ্ঞান 


করে, তারাই অগ্নিবাসী সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (বাকারাহ ৪ ৩৯) 


2৮ $ ০৮ 0৮৩৮০ 38255 আপু সিভি ০00] 
০১১৪৭। 5১৪০ (৭) [৩5৬ 


অর্থাৎ, যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং অহংকারে 
তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারাই দোযখবাসী, সেখানে তারা চিরকাল 
থাকবে। (আ'রাফ £ ৩৬) 
৩9 ৪০০ 0 10 1 দত ৭ ভত59 চি টি ডর ৩ 
জেল রি সি 
অর্থাৎ, অবশ্যই যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে এবং অহংকারে 
তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে 
না এবং তারা বেহেশ্তেও প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না সুচ্রে 
ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে 
থাকি। (এ8 ৪০) 
«০2942 2 তথ 6 (46) 0১ (সে ৩ ও ০০১ 9] 
5125 
অর্থাৎ, নিশ্চয় অপরাধীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। 
ওদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং ওরা তাতে (শাস্তি ভোগ করতে 
করতে) হতাশ হয়ে পড়বে। ুখরুফঃ ৭8৭) 
১ ৭ 0918৮2 দ ০০ ও ৮9674015০09 
৮৪৪০০ (0 (১ 08 ৩৭ ও ও 
অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। 
ওদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে, ওরা মরবে এবং ওদের জন্য 
জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবে আমি প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে 
শাস্তি দিয়ে থাকি। (ফাত্বির2 ৩৬) 
০ | টি ৩4 5৫7 ১১315853182 (0৩) 
0১৮ চি ৯ ৭9 লও 2 এ ৭ ৫5 (05 (95101 2৮ 
2০80 5০১০ (151) 
অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে (কাফের) এবং অবিশ্বাসী কোফের) 
থাকা অবস্থায় মারা যায়, তাদের উপর আল্লাহ, ফিরিস্তাগণ এবং সকল 
মানুষের অভিসম্পাত। তারা চিরকাল তাতে (অভিসম্পাত ও দোযখে) 
অবস্থান করবে, তাদের শাস্তিকে লঘু করা হবে না এবং তারা কোন 
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অবকাশও পাবে না। (বাকারাহ ঃ ১৬ ১- ১৬২) 


(৮ 9 এ ০৯০৬ 5১৬ ০৮ 1১৮৮4 ৩১১50 
অর্থাৎ, তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা তা থেকে বের 
হতেই পারবে না এবং তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রয়েছে। (মাইদাহঃ ৩৭) 
4০315 ৯4) 5এনা ০ %৯ ৮ ৩০0০9 
উদ 
অর্থাৎ, অতঃপর যালেমদেরকে বলা হবে, "চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ 
করতে থাকো, তোমাদেরকে তো তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফলই দেওয়া 
হচ্ছে।” (ইউনুসঃ ৫২) 
মৃত্যুকে দুম্ধার আকারে নিয়ে এসে যবেহ করা হবে এবং বলা হবে, "হে 
জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল বাস কর, আর কোন মৃত্যু নেই। হে 
জাহান্নামীগণ! তোমরা চিরকাল বাস কর, আর কোন মৃত্যু নেই।” (বৃখারী- 
মুসলিম) 
মহান আল্লাহ বলেন, 
[১৮৮৫০ ২৬ ৩০১০ সপ এ ভা ৯০2] 
অর্থাৎ, (হে রসুল!) তুমি তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিন 
সম্বন্ধে, যেদিন সকল সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যাবে; অথচ (এখন) তারা উদাসীন 
আছে এবং তারা বিশ্বাস করে না। (মারয়্যাম ঃ ৩৯) 


জাহানাম কাফের ও মুশরিকদের 
রি | হা 
নাত যেমন মুমিনদের স্থায়ী বাসঘর, তেমনি জাহান্নাম কাফেরদের 
স্থায়ী আবাসম্থল। সেটাই তাদের বিশ্রামাগার যদিও কোন বিশ্রাম তাদের 
নেই। সেটাই তাদের শয়নাগার; যদিও শয়নে কোন আরাম তাদের নেই। 
এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 
১ 0 ৪১৮: (1০) (৩৬০ ০ ০৪১১৫ ০9252 
অর্থাৎ, জাহান্নাম হবে তাদের নিবাস। আর অনাচারীদের আবাসস্থল 
অতি নিকৃষ্ট! (আলে ইমরানঃ ১৫১) 
০] 
অর্থাৎ, এই লোকদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ঠিকানা হবে জাহান্নাম। 


(ইউনুসঃ৮) 


৩ ৪০েজ্িজ 21505254222 ৮৮2) 
০১৪০) ০০০ (4) [০ ৮ জে 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তার নিকট হতে 
আগত সত্যকে মিথ্যান্ঞান করে, তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর 
কে? অবিশ্বাসীদের আশ্রয়স্থল কি জাহান্নামে নয়? (আনকাবৃতঃ ৬৮) 
5 ০৯০৫ ১41751525 ডেড 5 ডি 1০% (০3 
44১4-| 2০৮ (০) | পন ০৪9 
অর্থাৎ, আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না 
এবং যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। তোমাদের 
আবাসস্থল জাহান্নাম, এটাই তোমাদের চিরসঙ্গী। আর কত নিকৃষ্ট এই 
পরিণাম!” (হাদীদঃ ১৫) 
(আচে? দেল হজ লিও ৮ ৪ এ জা 05149 
অর্থাৎ, যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার 
আত্মাভিমান তাকে অধিকতর পাপাচারে লিপ্ত করে। সুতরাং তার জন্য 
জাহান্নামই যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ শয়নাগার। (বাকারাহ ২০৬) 
(০7) (১৬০ ০ উস পিছ (০০) কউ এ ০5৬৭ 4০ 
অর্থাৎ, জাহান্নাম, সেখানে ওরা প্রবেশ করবে, সুতরাং কত নিকৃষ্ট সে 
শয়নাগার। স্বোদঃ ৫৬) 
৮৮1 5১০ (৭৯) (1০০5 50 কে 995 ০১9 
অর্থাৎ, এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস! (ন্সিঃ১৭ 
৪1545575৮75] 
:821/5725105)15577521 (৪ ৮৮) ৪ 184৩ 
অর্থাৎ, আমি সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী 
তাদেরকে পরিবেষ্টন ক'রে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেওয়া 
হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়; যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে; কত নিকুট্ট 
সেই পানীয় এবং কত নিকৃষ্ট সেই (অগ্নির) আশ্রয় স্থল। (কাহফ £ ২৯) 
১৬০০০ (৭) (99915 ০০০৪) 


অর্থাৎ, নিশ্চয় তা আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে অতীব নিকৃষ্ট! (ফরবানঃ৬৬) 


চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার 


7117 068150| ৬/10111001790101 1710 0191 ৬৪151017 ৬//৬/.001080101-007 


১১৪ সসখখত সস সতখসসস সসখখত আনাত-জাহানলাম 


প্রধান প্রধান কারণ 


প্রত্যেক শাস্তির একটা সীমা আছে। কিন্তু সে কোন্‌ অপরাধ যার শাস্তি 
অসীম? কুরআন কারীম যারা (অর্থসহ) পড়েন, তারা অবশ্যই সেই সকল 
অপরাধ সম্বন্ধে অবহিত হবেন। এখানে কতিপয় অপরাধের কথা উল্লেখ 
করা হল ৪- 
১। কুফরী ও শির্ক 
প্রত্যেক কাফের মুশরিক নাও হতে পারে। তবে প্রত্যেক মুশরিক অবশ্যই 
কাফের। সুতরাং আমভাবে কুফরী এমন এক অপরাধ, যার জন্য চিরস্থায়ী 
জাহানাম ভোগ করতে হবে। 
কুফরী মানে অস্বীকার, অবিশ্বাস; আল্লাহকে অবিশ্বাস অথবা আল্লাহর 
কিছুকে অবিশ্বাস। কপটতা বা মুনাফিকীর কুফরী, সন্দেহ পোষণের কুফরী, 
কিছুতে বিশ্বাস ও কিছুতে অবিশ্বাসের কুফরী, আদেশ-নিষেধ অমান্য করার 
কুফরী ইত্যাদি। 
মহান আল্লাহ বলেন, 
৩:৫১ এ! ১৪ 69514555 চ৫ এস9 ৪ এ ৫5 
০০031904৪০0 7 205 2 (১18 *৫১ (1) 
০৬ ০০৪৮ ()) (এর গন 4 
অর্থাৎ, ওরা বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের দু”বার 
মৃত্যু দিয়েছ এবং দু'বার আমাদেরকে জীবিত করেছ। আমরা আমাদের 
অপরাধ স্বীকার করলাম। এখন নিক্ষৃতির কোন পথ মিলবে কি?” ওদেরকে 
বলা হবে, তোমাদের এ শাস্তি তো এ জন্যে যে, যখন এককভাবে 
আল্লাহকে আহবান করা হত, তখন তোমরা তাকে অস্বীকার করতে। আর 
তীর শরীক স্থির করা হলে তোমরা বিশ্বাস করতে। সুতরাং সুউচ্চ, মহান 
আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্র।” মুমিনঃ ১১১২) 
৪25 ৮5305295190 41৩ ০৫০ ৮৫০০ ১ 9159) 
০৬৪১১৮ (০) [০৫০ ত এ জর 
অর্থাৎ, তারা বলবে, "তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহ 
তোমাদের রসুলগণ আসেনি?” (জাহান্নামীরা) বলবে, "অবশ্যই এসেছিল।” 
(প্রহরীরা) বলবে, "তবে তোমরা প্রার্থনা করতে থাক। আর 
সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।” (2৫০) 
21) -1-51507765555451515511 


রি 5 ও (41) ০১০৭৭ ০১45 এ রর ০১৬৫। 


1১1 $ & ১১১৩৮ (৮) 3১৮24 025 ৩ পন 4 ৫ (4) তি 
05 (56) সেও & ০০৫ ৩৫ ও ৩৪ 0 ৬৫ ১৪৫ 01০ 
নেন (/০) টত ৮4১ ০] ০৭ ১৮১এা ০ ১9 8 এ 
৯৩৪১৬ (7) (৬৭ এ ০ ক ৬০ চি সী 
অর্থাৎ, ওরা গ্রন্থ ও আমার রসূলদেরকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছিলাম, তা 
মিথ্যাজ্ঞান করে। সুতরাং শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে। যখন ওদের গলদেশে 
বেড়ি ও শিকল থাকবে, ওদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, 
অতঃপর ওদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হবে; পরে ওদেরকে বলা হবে, 
'কোথায় তারা, যাদেরকে তোমরা শরীক করতে---আল্লাহকে ছেড়ে?” ওরা 
বলবে, "ওরা তো আমাদের নিকট থেকে অদৃশ্য হয়েছে; বরং পূর্বে আমরা 
এমন কিছুকে আহবান করিনি, যার কোন সত্তা ছিল।? এভাবে আল্লাহ 
অবিশ্বাসীদেরকে বিভ্রান্ত ক'রে থাকেন। এটা এ কারণে যে, তোমরা 
পৃথিবীতে অযথা আনন্দ করতে ও দম্ভ করতে। ওদেরকে বলা হবে, 
জাহান্নামে চিরকাল বসবাসের জন্য ওতে প্রবেশ কর, কত নিকুষ্ট 
উদ্ধাতদের আবাসম্থল।” (48 ৭০-৭৬) 
৮ 4০৩ ৮০০৬ (১0109 এও ডি ০০ এ ও সি 
27171557 
অর্থাৎ, যে কেউ এ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, ফলতঃ সে কিয়ামতের দিন 
(মহাপাপের) বোঝা বহন করবে। এ (পাপের শাস্তি)তে ওরা স্থায়ী হবে এবং 
কিয়ামতের দিন এই বোঝা ওদের জন্য কত মন্দ হবে। (ত্াহাঃ ১০০-১০১) 


75৮০8 5 535 ৩৮ (দা) ১৪ নি ৩ ৮৪০59 
১১০৬০ 3389 (55) 950305 ০১ 1১5 ১ (৭৮) ১৪৮ 
স| (৭%) ০০ ০১৩০ গর উর ৩] 8৫ (৭৭) ০১:০০ ৫৪ 2৮9 133 (৭০) 
০০০৩ 5১১০ (৭) (৩০ দে 
অর্থাৎ, ওদের বলা হবে, "তারা কোথায় যাদের তোমরা উপাসনা করতে; 
আল্লাহর পরিবর্তে? ওরা কি তোমাদের সাহায্য করতে আসবে না ওরা 
আত্মরক্ষা করতে সক্ষম?” অতঃপর ওদের এবং পথভষ্্রদের অধোমুখী 


করে জাহানামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও । 
ওরা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, "আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট 


711 068150| /111 00180101110 0191 ৬৪151017 ৬/৬/.000080101-007 


১১৬ সসখখত সস সতসসসসসসসসখ্ধ আনাত-জাহানলাম 


বিভ্রান্তিতিই ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের 


প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম।” (শিআরা” £ ৯২-৯৮) 
(11) 017 ভাত জেএুড এন তির 1451525 00 

অর্থাৎ, বরং ওরা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করে। আর যারা কিয়ামতকে 
মিথ্যা মনে করে, তাদের জন্য আমি জলন্ত জাহানাম প্রস্তুত রেখেছি। 
(ফুরকানঃ ১১) 

জে এব ৬৬ 9 লে ও ৫3 পর ও তে তর 99 

(9৮ ৩ ৮০৬০ ডিও পগঞ লি 0৬ধা ভন ১67 1324 

০০] 5০৯৮ (০) (৩১৩ 

অর্থাৎ, যদি তুমি বিস্মিত হও, তাহলে বিস্ময়ের বিষয় তাদের কথা, 
(মৃত্যুর পর) মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ 
করব; ওরাই ওদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং ওদেরই গলদেশে 
থাকবে বেড়ি। ওরাই হবে দোযখবাসী, সেখানে ওরা চিরস্থায়ীভাবে বাস 
করবে। (রাণ্দঃ ৫) 


২। কিয়ামত মিথ্যা মনে করার সাথে শরীয়তের আহকাম 
পালন নাকরাঃ 

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 
72 ভাট উড ৩ (51) ৬০৯৯] ৬৪ (5) ১৮০০ ০৬ জ) 
০০ 
2 174271053185165)525 বি 

| ৪১১০ (500 (৬০৭ এড ১ 05 (£) 

অর্থাৎ, তারা থাকবে জানাতে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে--- 
অপরাধীদের সম্পর্কে, "তোমাদেরকে কিসে সান্কার (জাহাননাম)এ নিক্ষেপ 
করেছে?” তারা বলবে, আমরা নামাহীদের অন্তর্ভক্ত ছিলাম না। আমরা 
অভাবগ্রস্তদেরকে অনদান করতাম না এবং আমরা সমালোচনাকারাদের 
সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। আমরা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা মনে 
করতাম। পরিশেষে আমাদের নিকট মৃত্যু আগমন করল।” ফলে 
সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না। (মন্দঘিরঃ ৪০-৪) 


৩। ভ্রষ্ট নেতা-বুুর্ণদের অনুসরণ করাঃ 
এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 


(16) ০৮ এন 2০7৯ 15 0 8 5 5881৮ 4 
৬৩৮ কও ৩৩ পল ও টা 5 21১8৯ ০৮ ৪ 
০০১ (২০) (০2৮৬ 1১051 ০4310 তে ৮ ৩৭ ৬ ৮ 
অর্থাৎ, এখন ওরা ধৈর্যশীল হলেও জাহান্নামই হবে ওদের আবাস এবং 
ওরা ক্ষমাপ্রার্থী হলেও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না। আমি ওদের সঙ্গী দিয়েছিলাম, 
যারা ওদের অতীত ও ভবিষ্যংকে ওদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে 
দেখিয়েছিল। ওদের ব্যাপারে ওদের পূর্ববর্তী জ্বিন এবং মানুষদের ন্যায় 
শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। নিশ্চয় ওরা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। (হা-মীম সাজদাহ 2 
২৪-২৫) 
(২4) 0১০9 এও এত প্র ৫৩০ ০৫ এ ৮) প্র 
17575 275 
০/৭15১৮(45) [1৫ এ নও জান ১, 
অর্থাৎ, যেদিন অগ্নিতে ওদের মুখমন্ডল উল্টেপাল্টে দগ্ধ করা হবে সেদিন 
ওরা বলবে, "হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রসুলকে 
মান্য করতাম!” তারা আরো বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা 
আমাদের নেতা ও বড় বড় লোক (বুষুর্গ)দের আনুগত্য করেছিলাম, 
সুতরাং ওরা আমাদেরকে পথভষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! 
ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং মহা অভিসম্পাত কর।” (আহ্যাবঃ ৬৬-৬৮) 


৪ মুনাফিকী, কপটতা £ 


অপরাধের দিক থেকে কুফরীর চাইতে মুনাফিকী অধিকতর সাংঘাতিক। 
তাই তার শাস্তিও অধিক। মহান আল্লাহ বলেন, 
১25 ক ০0 (৫৮ 94948005৪০৫) ০59৫0 &1 352] 
০ 5১১ (5) (লট ভি এ গি 
অর্থাৎ, আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী ও কাফেরদেরকে 
জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, 
এটা তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ করেছেন৷ আর 
তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। (তাওবাহঃ ৬৮) 
(15০) [178 ৪০? ০৩ ৮ এধা এ ও 99৫7 ০] 
অর্থাৎ, মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা অবশ্যই দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে 
অবস্থান করবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্যকারী পাবে না। 
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১১৮ সসখখত সস সতসসসস সসখখত আনাত-জাহানাম 


(নিসাঃ ১৪৫) 


৫। অহংকার ঃ 

স্বৈরাচারী অহংকারীদের জন্য জাহান্নাম। এই অহংকারের ফলে মানুষ 
সত্য প্রত্যাখ্যান করে। ঈমান আনতে নাক সিটকায়, মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান 
করে। 

অহংকারী জাহান্নামীদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 

2৮ 6০৮ 0 ৮০৮০এঠ 25 13240 আপু ও স9 

০৮)৪খু) 2১৯৮ (৭) [95415 

অর্থাৎ, আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং 
অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারাই দোযখবাসী; সেখানে তারা 
চিরকাল থাকবে। (আ'রাফ £ ৩৬) 


4411144 


৮ এ তা ৪৮১১৯) এআ এ উড ৬ ও মঞ্া ৮9] 
নিযে তে এ 
অর্থাৎ, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন 
তাদের মুখ কালো দেখবে। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি? 
5 ূ 
34/15- ভ এ উস ১৩ এ৩ ১ ৩০ ০ চে 
2 ১০০৪ রঃ ১১/92 এ এ ৩১ ০2৩ ০০ 0৫৪ ছা 
০৩৮৩ ০০১৮ (1) [5১2০ নি ০ ০ 
অর্থাৎ, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন 
তাদের মুখ কালো দেখবে। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি? 
(আহকাফ£ ২০) 
মহানবী & বলেন, “জান্নাত ও জাহান্নামের বিবাদ হল। জাহান্নাম বলল, 
'আমার মধ্যে উদ্ধত ও অহংকারী লোকেরা থাকবে।” আর জান্নাত বলল, 
'দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা আমার ভিতরে বসবাস করবে।” অতঃপর আল্লাহ 
তাআলা তাদের মধ্যে ফায়সালা করলেন যে, তুমি জাননাত আমার রহমত, 
তোমার দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। এবং তুমি জাহান্নাম 
আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। আর তোমাদের 
উভয়কেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব।” মুসলিম) 
আল্লাহর রসুল && বলেন, “আমি তোমাদেরকে দোযখবাসী কারা তা 
বলে দেব না কি? প্রত্যেক রঢ-স্বভাব, দাম্ভিক, অহংকারী ব্যক্তি।” (বুখারী 


৪৯১৮, মুসলিম ২৮৫৩ নও) 
একদা নবী ৯ বললেন, “যার হৃদয়ে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে 
সে জান্নাতে যাবে না।” এক ব্যক্তি বলল, "লোকে তো পছন্দ করে যে, তার 
পোশাক ও জুতা সুন্দর হোক (তাহলে সে ব্যক্তির কি হবে?) নবী 
বললেন, “অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। 
(সুতরাং সুন্দর জামা-পোষাক পরায় অহংকার নেই।) অহংকার হল, হক 
(সত্য) প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা করার নাম।” (মুসলিম ৯ ১নৎ 
তিরমিযী, হাকেম ১/২৬) 
প্রকাশ থাকে যে, কুফরী ছাড়া কাবীরা গোনাহর জন্য কোন মু"মিন 
জাহান্নামে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে না। যার বুকে সরিষার দানা পরিমান ঈমান 
থাকবে, সে একদিন না একদিন জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে। যদিও খুনীর 
ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন, 
40 এ৩ এ ৪) জট আজ চল ৯ এলি ৩ ৪ ৬ 
৮৮ 89৯০ (৭) (0৮ পু & এ 
অর্থাৎ, যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে, তার শাস্তি 
জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্টু হবেন, 
তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত ক'রে 
রাখবেন। (নিসাঃ ৯৩) 
আর সুদখোরের ব্যাপারে বলেছেন, 
11755 5625 
৩৮৮ ৮5 উঠ 6১৮ তঠ এ ও চি ৩৪ তন 
১0479527155 527 
28] 5১১০ (৬০) [03 ৪ ৮১০ ৮৬০ 
অর্থাৎ, যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতে) সেই ব্যক্তির মত দন্ডায়মান হবে, 
যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল ক'রে দিয়েছে। তা এ জন্য যে তারা বলে, 
ব্যবসা তো সুদের মতই।” অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ 
করেছেন। অতএব যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, তারপর 
সে (সুদ খাওয়া থেকে) বিরত হয়েছে, সুতরাং (নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে) যা 
অতীত হয়েছে, তা তার (জন্য ক্ষমার হবে), আর তার ব্যাপার আল্লাহর 
এখতিয়ারভুক্ত। কিন্তু যারা পুনরায় (সুদ খেতে) আরম্ভ করবে, তারাই 
দোযখবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (বাকারাহ ঃ ২৭৫) 
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১২০ সসখখত সস সতসসসস সসখখত আনাত-জাহানলাম 


তবুও অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে উক্ত শাস্তির ঘোষণাকে ধমক 


বলে মানতে হবে। অর্থাৎ, কোন মুসলিমের বুকে যদি তাওহীদ থাকে, 
তাহলে সে একদিন না একদিন মুক্তি পাবে; যদিও শান্তি ভোগার পরে। 
যেহেতু ঃ- 

একদা জিবরাঈল 3৬৪ নবী £&-কে বললেন, “আপনার উম্মতের মধ্যে 
যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ 
করবে।” (নবী & বলেন,) আমি বললাম, “যদিও সে ব্যভিচার করে ও 
ছুরি করে তবুও কি?” তিনি বললেন, “যদিও সে ব্যভিচার করে ও ছুরি 
করে।” বুখারী ও মুসলিম) 

মহানবী £ঞ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে 
(কলেমা) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে, আল্লাহ তার উপর জাহানামের 
আগুন হারাম ক”রে দেন।” (বুখারী + মুসলিম) 
উপর্যুক্ত আয়াত দু”টিতে শাস্তি হিসাবে চিরস্থায়ী জাহান্নামের কথা যে 
বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ হল, সে যদি তওবা না করে, তাহলে তার শাস্তি 
এটাই হবে, যা মহান আল্লাহ তার অপরাধের দরুন তাকে দিতে পারেন। 
অনুরূপ তওবা না করা অবস্থায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার অর্থ হল, 
তাতে সুদীর্ঘ কাল অবস্থান করতে হবে। কারণ, কাফের ও মুশরিকরাই 
কেবল জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। তাছাড়া সুদ ও হত্যার সম্পর্ক যদিও 
বান্দার অধিকারের সাথে, যা থেকে তওবার মাধ্যমেও দায়িত্রমুক্ত হওয়া 
যায় না, তবুও আল্লাহ তাআলা স্বীয় কৃপা ও অনুগ্রহে তার এমনভাবে 
নিজ্পত্তি করতে পারেন যে, নিহিত ব্যক্তিও প্রতিদান পেয়ে যাবে এবং 
সুদখোর ও হত্যাকারীরও মাফ হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর ও ফাতহুল কাদীর) 


রা ীবলী 

এমনিতে প্রত্যেক মহাপাপ ও অতি মহাপাপই জাহান্নামীর কাজ। তবে 
মহাপাপ আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন, নচেৎ শাস্তি ভোগাতে 
পারেন। তবে অতি মহাপাপ অমার্জনীয় অপরাধ। যে যে কাজের জন্য 
জাহান্নাম যেতে হবে, তার কিছু নিম্নরূপ £- 

কুফরী করা, শির্ক করা, বিদআত করা, কপটতা করা, আল্লাহ বা তার 
রসূলের নামে মিথ্যা বলা, মিথ্যা কথা বলা, হিংসা করা, আমানতে খিয়ানত 
করা, যুলুম করা, ব্যভিচার করা, ধোকা দেওয়া, ফাকি দেওয়া, আত্মীয়তার 
বন্ধন ছেদন করা, জিহাদ বর্জন করা, কার্পণ্য করা, আল্লাহর রহমত থেকে 
নিরাশ হওয়া, আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবা, বিপদে অধৈর্য 


হওয়া, গর্ব করা, অহংকার করা, আল্লাহর কোন ফরয ত্যাগ করা, কোন 


নিষিদ্ধ কর্ম করা, তার সীমা লংঘন করা, আল্লাহর মত অন্য কাউকে 
ভালবাসা অথবা ভয় করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা রাখা, 
লোকদেখানি কাজ করা, বাতিলের পক্ষপাতিত্ব করা, আল্লাহ, রসুল বা 
দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করা, সত্য প্রত্যাখ্যান করা, সত্য 
গোপন করা, সত্য সাক্ষ্য না দেওয়া, যাদু করা, মা-বাপের অবাধ্য হওয়া, 
স্বামীর অবাধ্য হওয়া, অবৈধ প্রাণ হত্যা করা, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, 
সুদ খাওয়া, ঘুস খাওয়া, টুরি-ডাকাতি করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা, 
মিথ্যা কলঙ্ক রটানো, অপবাদ দেওয়া, ইত্যাদি। 

মহানবী ঞ্ বলেন, “জাহানাামবাসী পাচ ব্যক্তি; (১) সেই দুর্বল শ্রেণীর 
ব্ক্তি, যার (পাপ ও অন্যায় থেকে দুরে থাকার মত) জ্ঞান নেই। যারা 
তোমাদের অনুগত, যারা পরিবার চায় না, ধন-সম্পদ চায় না। (২) 
খিয়ানতকারী ব্যক্তি, যে তুচ্ছ কোন জিনিসের লোভে পড়লেই তাতে 
খিয়ানত করে। (৩) এমন ব্যক্তি, যে সকাল-সন্ধ্যায় তোমার পরিবার ও 
সম্পদের ব্যাপারে ধোকা দেয়। (৪) কৃপণ ব্যক্তি এবং (6) দুশ্চরিত্র 
চোয়াড়।” (মুসলিম ৭৩৮৬নও) 
রাসূলুল্লাহ &-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন্‌ আমল মানুষকে বেশি 
জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, “আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র।” আর 
তীকে (এটাও) জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন্‌ আমল মানুষকে বেশি 
জাহান্নামে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, “মুখ ও যৌনাঙ্গ (অর্থাৎ, উভয় দ্বারা 
সংঘটিত পাপ)।” (তিরমিযী হাসান সহীহ সূত্রে) 


নির্দিষ্ট কতিপয় জাহানামী ব্যক্তি 

কেউ জানাতের কাজ করলেই তাকে জান্নাতী এবং জাহান্নামের কাজ 
করলেই তাকে জাহানামী মনে করা ঠিক নয়। কারণ হতে পারে, সে মরণের 
পূর্বে অথবা আল্লাহর কাছে তার বিপরীত হতে পারে। তবে শরীয়ত 
নির্দিষ্টভাবে যাকে জাহানামী বলে উল্লেখ করেছে, তাকে জাহান্নামী মনে 
করতে হবে। যেমন ঃ ফিরআউন। মহান আল্লাহ তার সম্বন্ধে বলেছেন, 

১৬৯ (৭5) (2১১১ ১১৮ ০৪০ 941 5035 লও এস টি 

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন সে নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে, অতঃপর 
তাদেরকে উপনীত করবে দোখে। আর তা অতি নিক্ট্ট স্থান যাতে তারা 
উপনীত হবে। (হুদ ৪ ৯৮) 

নৃহ ও লৃত (আলাইহিমাস সালাম)-এর স্ত্রী ৪ মহান আল্লাহ তাদের 
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সম্বন্ধে বলেন, 
৬০১৩৬ ৩০ ভ্ভ ৬% ঘি ০৮ ধন 13 (0005 রা. 
বি, 9 090 ৩5 40 ০০০6 ৪ 0৪ ০১৫৬০ ০১৮৩০ ৩ 
নস] ৪১১০ (1) (৩এ৮এ। 
অর্থাৎ, আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য নৃহ ও লুতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত 
করেছেন; তারা ছিল আমার দাসদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ দাসের 
অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে তারা (নূহ 
ও লুত) তাদেরকে আল্লাহর শান্তি হতে রক্ষা করতে পারল না এবং 
তাদেরকে বলা হল, "জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে 
প্রবেশ কর।” (তাহরীমঃ ১০) 
এখানে খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা বলতে দাম্পতোর খিয়ানত বা 
বিশ্বাসঘাতকতা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, কোন 
নবীর স্ত্রী ব্যভিচারিণী ছিলেন না। (ফাতহুল কাদীর) খিয়ানত বলতে বুঝানো 
হয়েছে, এরা তাদের স্বামীদের উপর ঈমান আনেনি। তারা মুনাফিবী ও 
কপটতায় লিপ্ত ছিল এবং নিজেদের কাফের জাতির প্রতি তারা সমবেদনা 
পোষণ করত। যেমন, নূহ %৪-এর স্ত্রী নূহ %৪৪-এর ব্যাপারে লোকদেরকে 
বলে বেড়াত যে, এ একজন পাগল। আর লূত £ঞ্র-এর স্ত্রী তার গোত্রের 
লোকদেরকে নিজ বা্ীতে আগত অতিথির সংবাদ পৌছে দিত। কেউ 
কেউ বলেন, এরা উভয়ই তাদের জাতির লোকদের মাঝে নিজ নিজ স্বামীর 
চুগলি করে বেড়াত। 
নূহ 8৪৪ এবং লূত £৪ঞ্র। তাঁরা উভয়েই ছিলেন আল্লাহর পয়গম্বর, আর 
পয়গন্ধররা আল্লাহর অতি নিকটতম বান্দাদের মধ্যে গণ্য হন, তা সত্তেও 
তীরা তীদের স্ত্রীদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারবেন না। 
আবু লাহাব ও তার স্ত্রীঃ তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 
শি :০,00০5-69 হত 2 এল ০600 2 জে ্িড্ঠা 
(০১:০০ ৩৮ ও (6) সপ এ পগি? () অর্ধ ১ 
অর্থাৎ, ধুংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্ধয় এবং ধংস হোক সে নিজেও। 
তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন উপকারে আসবে না। অচিরেই 
সে শিখা বিশিষ্ট (জাহান্নামের) আগুনে প্রবেশ করবে এবং তার স্ত্রীঞ্ত যে 
ইন্ধন বহন করে। তার গলদেশে থাকবে খেজুর আশের পাকানো রশি। (সূরা 
লাহাব) 
আম্র বিন আমের আল-খুযায়ী ৫ মহানবী &ঞ তাকে জাহান্নামে নিজের 


নাডিভুঁডি টেনে নিয়ে বেড়াতে দেখেছেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ) 
আম্মার ঞ&-এর ঘাতক £ তার ব্যাপারে মহানবী ৪ বলেছেন, “সে 


জাহান্নামী।” (সেঃ জামে” ৪১৭০নৎ) 
কাফের জ্িনরাও জাহামামী 


মানুষের মতই জ্নদেরও ভাল-মন্দ উভয়ই আছে। ভাল জ্বিনরা যেমন 
জান্নাতে যাবে, তেমনি খারাপ জ্বিনরা যাবে জাহান্নামে। 

মহান আল্লাহ উভয় জাতিকেই ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি 
বলেছেন, 


০০১ 5১৪৮ (০৭) (১ ঠ ০500 ০০ ২৮ ০2] 

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা 
আমারই ইবাদত করবে। (যারিয়াত ঃ ৫৬) 

সুতরাং হবাদত না করলে জাহানামে যেতে হবে। 

জিনকেও হাশরের ময়দানে জমায়েত করা হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

১০১1 05০ ২ ৩ পদ 5 জপ ৮১৮১৯ 

) এ ০৮ 6] এপ 9 ০০৫ এন ডন এ ১০৯ 2 এ 
1০৭ (1) [246 ০ ৫ এ 2) গড ৩ খু ও (এজ 2290 

অর্থাৎ, যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন (এবং বলবেন.) 
"হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগত 
করেছিলে।, আর মানব-সমাজের মধ্যে তাদের বন্কুগণ বলবে, "হে 
আমাদের প্রতিপালক! আমরা পরস্পর পরস্পর দ্বারা লাভবান হয়েছি 
এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছিলে এখন আমরা তাতে 
উপনীত হয়েছি।” আল্লাহ বলবেন, *জাহানামই তোমাদের বাসস্থান, 
সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে; যদি না আল্লাহ অন্য রকম ইচ্ছা করেন।” 
নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত। (আনআমঃ ১২৮) 


৫8 
টে 


105) ৬৬ (ক 2৮ 7 ০৫০0 8 এগ 
৭ ৪১১০ (৫) (৬৬ জে ঠা ৮১ 
অর্থাৎ, সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি অবশ্যই তাদেরকে 


এবং শয়তানদেরকে সমবেত করব। অতঃপর আমি অবশ্যই তাদেরকে 
নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করব। অতঃপর প্রত্যেক 
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দলের মধ্যে যে পরম দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাকে টেনে 


অবশ্যই বের করব। তারপর আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা জাহানাম 
প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয়ে অধিক অবগত। (মারয়ামঃ ৬৮-৭০) 

জাহান্নামে প্রবেশ করতে আদেশ দিয়ে বলা হবে, 
65 0৫) ০4২ তক ০৫ ০15 ০০ তৈল 8 ০৫ 81%59] 
০১ 9 233 ১9০ ১5122165158 5 ৫০6৪ ভেরি ঞা 

(%) [05৫৭ ওর) ২৪০ ৩ 05 )৫। 22 ০৬ এ ডি ৩০ 

অর্থাৎ,তোমাদের পূর্বে যে জিন ও মানবদল গত হয়েছে তাদের সাথে 
(তোমরা দোযখে প্রবেশ কর।? যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে, 
তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে। পরিশেষে যখন সকলে 
ওতে একত্র হবে, তখন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, "হে 
আমাদের প্রতিপালক! ওরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, সুতরাং তুমি 
ওদেরকে দোযখের দ্বিগুণ শাস্তি দাও।” আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেকের জন্য 
দ্বিগুণ রয়েছে; কিন্ত তোমরা জান না।” (আ-রাফ £ ৩৮) 

সুতরাং জিনরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 

০০১ (৭০) ৩৯৯ ২৯৯ (55) ১১১) ও ১ 

অর্থাৎ, অতঃপর ওদের এবং পথজষ্্রদের অধোমুখী করে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও। শুআরা”ঃ ৯৪-৯৫) 

মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, তিনি জ্িন-ইনসান দিয়ে জাহানাম পরিপূর্ণ 
করবেন। তিনি বলেছেন, 

চির 2155775- 

অর্থাৎ, 'আমি জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহানাম পূর্ণ করবই” তোমার 

প্রতিপালকের এই বাণী পূর্ণ হবেই। (হ্রদঃ ১১৯) 


জাহানামীদের সংখ্যাধিক্য 
পূর্বেই বলা হয়েছে, জাহান্নামীদের সংখ্যা জান্নাতীদের তুলনায় অনেক 
গুণ বেশি হবে। যেহেতু এ সংসারে অসৎ লোকের সংখ্যাই অধিক, আল্লাহর 
বাধ্য বান্দা কম, শয়তানের বাধ্য গোলামই বেশি। মানুষের সৃষ্টিকর্তা ও 
০৯০৬ 5০১৮ (17) (৬৭ ৬০৮ রঃ ০০৩ 5 
অর্থাৎ, তুমি যতই আগ্রহী হও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস 


ভিন (ইউসুফ ১০৩) 
০ ( :) (০০৫৮) 221৬০ ঢু ১ এ ৩৯ ০2০ ও স্র%ু 

অর্থাৎ, ওদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল, 
ফলে ওদের মধ্যে একটি বিশ্বাসী দল ছাড়া সকলেই তার অনুসরণ করল। 
(সাবা”ঃ ২০) 

তিনি শয়তানকে বিতাড়িত করার সময় বলেছিলেন, 

০১০১০ (০) (সা ০ ৬ অপ আলি ২০৪ 

অর্থাৎ, তোমার দ্বারা ও ওদের মধ্যে তোমার সকল অনুসারীদের দ্বারা 
আমি অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।” ফ্োদঃ৮৫) 

বলা বাহুল্য, অধিকাংশ জ্বিন-ইনসানই জাহান্নামের অধিবাসী। 

মহান আল্লাহ আদম এঞ-কে আদেশ করবেন যে, যেন তিনি নিজ 
সন্তানদের মধ্য হতে হাজারে ৯৯৯ জনকে জাহানামের জন্য বের ক'রে 
দেন। এই কথা শুনে গর্ভবতীরা তাদের গর্ভপাত ক'রে ফেলবে, বালকরা 
বৃদ্ধ হয়ে পড়বে, আর মানুষকে দেখে মাতাল মনে হবে, অথচ তারা আসলে 
মাতাল হবে না; বরং আল্লাহর আযাবের ভয়াবহতার জন্য এ রকম 
(কিংকর্তব্যবিমুঢ) হবে। সাহাবাদের কাছে এ কথা অত্যন্ত ভারী মনে হল, 
তাদের চেহারার রং পাল্টে গেল। নবী লু তা দেখে বললেন ভয়ের কিছু 
নেই। ৯৯৯ জনের সংখ্যা য়্যাজুজ-মা*জুজের মধ্য হতে হবে আর 
তোমাদের মাত্র একজন। তোমাদের সংখ্যা অন্য মানুষদের তুলনায় এমন 
হবে, যেমন সাদা গরুর গায়ে একটি কালো লোম অথবা কালো গরুর গায়ে 
একটি সাদা লোম। আর আমি আশা করি যে, তোমরাই হবে জান্নাতের এক 
চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক। তা শুনে সাহাবারা আনন্দে 
'আল্লাহু আকবার" ধুনি উচ্চারিত করলেন। (বুখারী) 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক একশ*র মধ্যে ৯৯ জন জাহান্নামে 
যাবে। বুখারী) হয়তো বা এ সংখ্যাতে য়্*জুজ-মা”জুজকে গণনায় বাদ 
দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহই ভাল জানেন। 


জাহানামবাসী অধিক হওয়ার কারণ 
জাহাননামবাসী অধিক হওয়ার কারণ এই নয় যে, অধিকাংশ মানুষের 
কাছে ইসলাম পৌছেনি। বরং অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি। 
যেহেতু যে মানুষের কাছে ইসলামের কথা পৌছেনি, মহান আল্লাহ তাকে 
শান্তি দেবেন না। তিনি বলেছেন, 
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১০০২ ৪১১৮ (1০) (২৮০ ভও প্র ০ ভ্59 
অর্থাৎ, আর আমি রসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না। (বানী 
ইস্সাঈলঃ ১৫) 
আর তিনি প্রত্যেক জাতির ভিতরে রসুল বা সতর্ককারী পাঠিয়েছেন। 
তিনি বলেন, 
(21756755557 68 
অর্থাৎ, আমি তো তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরপে 
প্রেরণ করেছি; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত 
হয়নি। (ফাত্বিরঃ ২৪) 
নতি 11 20194 ৩ 2 ১৫ ৩ এন 9) 
অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ 


দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগুত থেকে দুরে থাক। (নাহল 
£ ৩৬) 


০১৬ 5১১০ (8%) (০১ হন 142 

অর্থাৎ, প্রত্যেক উম্মতের জন্য এক একজন রসূল ছিল। (ইউনুসঃ ৪৭) 

কিন্তু আধ্বিয়ার দাওয়াত গ্রহণ না করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জাহানামের 
উপযুক্ত হয়েছে। 

এ গেল প্রত্যেক নবীর অনুসারীর কথা। পক্ষান্তরে শেষ নবীকে অধিকাংশ 
মানুষ অস্বীকার করল। আবার অনুসারীদের মধ্যেও নানা মতে দ্বিধাবিভক্ত 
হয়ে ৭৩টির মধ্যে ৭২টি জাহান্নামের উপযুক্ত হল। যার কারণ বিশ্লেষণ 
করলে বুঝা যায় যে, প্রবৃত্তি ও সন্দেহের বশবর্তী হয়েই অধিকাংশ মানুষ 
জষ্ট হয়েছে। যেহেতু মানুষের সৃষ্টিকর্তাই বলেছেন, 
ভা ধারার বারো না ভুল 

১১০ 07 50 ৪৩৭ £ ৬১ ৬০০ তরখাও ৮৮ ১9 5 

১০০ এা 2১১৮ (15) (কচ ৩০০ 

অর্থাৎ, নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, পছন্দসই 
(চিহিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্ত ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের 
নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বন্ত। আর 
আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। (আলে ইমরান £ ১৪) 
আর সেই কারণেই জিবরীলের আশংকা সঠিক ছিল। মহান আল্লাহ যখন 
তাকে জাহানামের দিকে পাঠিয়ে বললেন, "যাও, জাহান্নাম এবং ত 


চা 


অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামন্্রী দর্শন কর।” তখন তিনি গেলেন এবং 


দেখলেন, তার আগুনের এক অংশ অপর অংশের উপর চেপে রয়েছে। 
অতঃপর তিনি ফিরে এসে বললেন, "আপনার সম্মানের কসম! যে কেউ 
এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে না।” তারপর জাহাননামকে 
মনোলোভা জিনিসসমূহ দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন এবং পুনরায় 
তাকে বললেন, "যাও, জাহান্নাম এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত 
সামগ্রী দর্শন কর।” সুতরাং তিনি গেলেন এবং দর্শন ক'রে ফিরে এসে 
বললেন, 'আপনার সম্মানের কসম! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ পরিত্রাণ 
পাবে না, সবাই তাতে প্রবেশ করবে।” (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সঃ 
তারগীব ৩৬৬৯নও) 

অবশ্য সেই সাথে আরো একটি কারণ যুক্ত করা যায়, আর তা হল 

দাদুপন্থীদের অন্ধা মানুকরণ। মহান আল্লাহ বলেন, 

০ ৮5 এ (5১: ৩৩ ০ ভু ও এএক ৩ এট এআ 


০১০০ 5০১ (তা) [৩১4৫ ৮৯১৬ এত 9 ভি 
অর্থাৎ, এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী 
প্রেরণ করেছি, তখনই ওদের মধ্যে যারা বিভ্তশালী ছিল তারা বলত, 
“আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি 
এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।? (ুখরুফঃ ২৩) 
আর আসলে এ সবে রয়েছে মূলতঃ শয়তানের তাবেদারি। মহান আল্লাহ 
বলেন, 
৮91 2 এড ৩৩ ৩৩ ৬ ।$ 2) 0705 1৬785 গু] 
8০2 5)5079) 1৮9০1 জে 2১৫5) 68 
অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হয়, "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা 
তার অনুসরণ কর”, তখন তারা বলে, "আমাদের বাপ-দাদাকে যাতে 
পেয়েছি, আমরা তো তাই মেনে চলব।” যদিও শয়তান তাদেরকে দোযখ- 
যন্ত্রণার দিকে আহবান করে (তবুও কি তারা বাপ-দাদারই অনুসরণ 
করবে)? লুকৃমানঃ ২১) 


জাহানামের অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা 
যেমন পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, জাহান্নামীদের মধ্যে মহিলাদের 
সংখ্যা বেশি। 
নবী ধু বলেছেন, “আমি বেহেস্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তার 
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১২০ ৭০৭০ ৭০ সস ৭০ ++ সত সত এত সত সত সত সত সস সত সত এ সং জামিা।ত-জাহা।ম।ম 


অধিকাংশ অধিবাসীই গরীবদের দল। আর দোযখের দিকে তাকিয়ে 


দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা।” (বুখারী ও মুসলিম) 
কুফরী ও শির্ক ছাড়াও এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার আরো অন্য কারণ বিশ্রেষণ 
করা হয়েছে হাদীসে। 
একদা নবী & (মহিলাদেরকে সম্বোধন করে) বললেন, “হে মহিলা 
সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার 
কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহানামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে 
দেখলাম।” একজন মহিলা নিবেদন করল, "আমাদের অধিকাংশ 
জাহান্নামী হওয়ার কারণ কী? হে আল্লাহর রসুল!” তিনি বললেন, 
“তোমরা অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও 
ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর 
কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি।” মহিলাটি আবার নিবেদন করল, 
“বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কী? তিনি বললেন, “দু”জন নারীর সাক্ষ্য 
একটি পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য। আর (প্রসবোত্তর খুন ও মাসিক আসার) 
দিনগুলিতে মহিলা নামায পড়া বন্ধ রাখে।” (মুসলিম) 

মহানবী ৪ বলেন, “আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী 
হল মহিলা।” সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা কী জন্য হে আল্লাহর 
রসুল?” তিনি বললেন, “তাদের কুফরীর জন্য।” তীরা বললেন, 
'আল্লাহর সাথে কুফরী?” তিনি বললেন, “না, তারা স্বামীর কুফরী 
(অকৃতজ্ঞতা) ও নিমকহারামি করে। তাদের কারো প্রতি যদি সারা জীবন 
এহসানী কর, অতঃপর সে যদি তোমার নিকট সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করে, 
তাহলে ব'লে বসে, তোমার নিকট কোন মঙ্গল দেখলাম না আমি!” (বৃখারী, 


মুসলিম) 
জাহানামীদের দেহাকৃতির বিশালতা 


পাপের শাস্তি অধিকরূপে ভোগাবার জন্য জাহান্নামীদের দেহাকৃতি খুব 
বিশাল করা হবে। অনুমান করার জন্য হাদীসে সেই বিশালত্ব কয়েকভাবে 
বর্ণিত হয়েছে ৪ 

মহানবী পল বলেন, “কাফেরের দুই কাধের মধ্যবর্তী স্থান হবে দরন্তগামী 
অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ!” (মুসলিম) 

তিনি আরো বলেন, “কাফেরের চোয়ালের দাত হবে উহুদ পাহাড়ের 
সমান। আর তার চামড়ার স্থলতা হবে তিন দিনের পথ!” €৪) 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “কাফেরের চামড়ার স্থুলতা হবে বিয়াল্িশ হাত, 


তার চোয়ালের দাত হবে উহুদের মত (প্রায় ৭ কিমি. লম্বা ৩ কিমি. চওড়া 


ও ৩৫০ মি. উচু) এবং জাহান্নামে তার বসার জায়গা হবে মক্কা ও মদীনার 
মধ্যবর্তী জায়গা পরিমাণ। (অর্থাৎ ৪২৫ কিমি।) ” (তিরমিযী) 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “কাফেরের চামড়ার সুলতা হবে সত্তর হাত, 
তার বাহু হবে বাইযা পাহাড়ের মত, তার জাং হবে অরেকনান পাহাড়ের মত 
এবং জাহান্নামে তার বসার জায়গা হবে আমার ও রাবাধার মধ্যবর্তী জায়গা 
পরিমাণ।” (আহমাদ, হাকেম) 


জাহান্নামীদের খাদ্য 


জাহান্নামীদেরকে খেতে না দিয়েও শাস্তি দেওয়া যেত। তবুও অধিক শাস্তি 
দেওয়ার জন্য তাদের খাদ্য হবে কয়েক প্রকার। 


১। যন্ত্রণাদায়ক যাল্কুম বৃক্ষ ৪ 

এ বৃক্ষ ও তার পরিচিতি সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন, 
৫ (7) ০০০০) হও এজ 0 (5) চে ৮৪ এ সি ০ ০191 
(০) ০১০৫ ॥ ৮১১ ডি ক (5৫) তপন সু জি ৫১ 2৪ 
৮৮১৯ এরা ০0 (চি) ১ (০ 5০05 এত 0৯৩৭ 

53৮20105801 ৬ এষ 222৮১178185) ৮০৪ 

অর্থাৎ, আপ্যায়নের জন্য কি এটিই উত্তম, না যাল্কুম বৃক্ষ? 
সীমালংঘনকারীদের জন্য আমি এ সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাঙ্বরূপ; এ বৃক্ষ 
জাহান্নামের তলদেশ হতে উদগত হয়, এর মোচা শয়তানের মাথার মত। 
সীমালংঘনকারীরা তা ভক্ষণ করবে এবং তা দিয়ে উদর পূর্ণ করবে। তার 
উপর অবশ্যই ওদের জন্য ফ্টন্ত পানির মিশ্রণ থাকবে, অতঃপর অবশ্যই 
ওদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে। (স্বা-ফফাতঃ ৬২-৬৮) 


(০) ৩০ রঃ ৬ 26 (55) ৪৭ (০ (£া) *১। 25 ৩] 
ডে ৪1১ ০5059 ৮ 99০ এ ৯৮৬ ১১5০ (£৭) তা 5 
2135 ৩1 (৭) 2৫0 +9 ৩ ডি ১ (৪9 চট 2৬ ১৭ 
80511711575 
অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যাকলুম গাছ হবে পাপিষ্টের খাদ্য; গলিত তামার মত তা 


পেটের ভিতর ফুটতে থাকবে, গরম পানি ফুটার মত। (আমি বলব) ওকে 
ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর ওর মাথায় ফ্টন্ত 


711 068150| ৬/111 00180101710 0191 ৬6151017 ৬//৬/.0010080101-007 


১৩০ সসখখত খসসসতখসসস সসখখত আনাত-জাহানলাম 


পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও (এবং বল,) আহ্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে 


সম্মানিত, সম্ত্রান্ত। এটা তো সেই (শাস্তি) যার সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ 
করতে। (খান ঃ ৪৩-৫০) 
(০1) সৈ5) ৬ এপ ৬ ১9৪৭ (০1) 67641 ১৪৫০। রা তানি 
০৮ 05005 (55) ৮৬ পুত 38. (০7) 5১20 5 55508 
219] 2) (০২) ১৪৬ শ% চি বি (০০) টি] 
অর্থাৎ, অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যাজ্ঞানকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার 
করবে যাকুম বৃক্ষ হতে এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে। তারপর 
তোমরা পান করবে ফ্টন্ত পানি। পান করবে পিপাসার্ত উটের ন্যায়। 
কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আতিথ্য। (ওয়াকিআহঃ ৫ ১৫৬) 
ডা 2) 450 25 ৫ হও ২] 530 জা 0 এ ৩০] 
৪০০ 5১১৮ (5) [গ 4৫৫৮ ২! ৮৯১৫৫ ১ ১৮৮৫ 
অর্থাৎ, আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত 
অভিশপ্ত বৃক্ষ শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্যই। আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন 
করি, কিন্তু এটা তাদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে। (বানী ইঞ্সাঈল£ ৬০) 
সাহাবা ও তাবেঈনগণ এই দৃশ্যের ব্যাখ্যা করেছেন, চাক্ষুষ দর্শন। এ 
থেকে মিরাজের ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে। এ ঘটনা অনেক দুর্বল ঈমানের 
লোকদের জন্য ফিতনার কারণ হয়েছে এবং তারা মুর্তাদ্দ হয়ে গেছে। আর 
বৃক্ষ” বলতে যাল্কুম গাছ, যা মি'রাজের রাতে রসুল এ জাহানামে 
দেখেছেন। হ_0। (অভিশপ্ত) বলতে, ভক্ষণকারী। অর্থাৎ, সেই গাছ যা 
অভিশপ্ত জাহান্নামীরা ভক্ষণ করবে। 
১ £০, 5; থেকে উৎপত্তি যার অর্থঃ দুর্গন্ধময় ও ঘৃণিত বন্ত গিলে 
খাওয়া। "যাকুম” বৃক্ষের ফল খাওয়াও জাহান্নামীদের জন্য বড় কঠিন হবে। 
কারণ তা বড় দুর্ন্বময়, তৈতো এবং অতি ঘৃণ্য হবে। অনেকে বলেন যে, 
এটা পৃথিবীর একটি গাছ এবং তা আরবে পরিচিত। কুত্বরব বলেন, এটি 
এক প্রকার তেতো গাছ, যা তিহামা নামক এলাকায় পাওয়া যায়। আর 
অনেকে বলেন যে, এটা পৃথিবীর কোন গাছ নয়, পৃথিবীর মানুষের নিকট তা 
অপরিচিত। (ফাতনুল কাদীর) আরবী-উর্দু অভিধানে "যাল্কুম”-এর অর্থ 
থুহার (কাটাদার বিষাক্ত গাছ) করা হয়েছে। (আহসানুল বায়ান) 
মহানবী ৪ বলেন, “এ যা্কুমের সামান্য পরিমাণ যদি জাহান্নাম হতে 
পৃথিবীতে আসে তবে পৃথিবীর খাদ্য ও পানীয় তার বিষাক্ততায় বিনষ্ট হয়ে 


যাবে।” (তিরমিযী ২৫৮৫) 
২। যারীঃ 
এক প্রকার কন্টকময় বিষাক্ত গুল্ম। যা জাহান্নামীরা ভক্ষণ করবে। মহান 
আল্লাহ বলেন, 
(16৮55455400 0 
অর্থাৎ, তাদের জন্য বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত খাদ্য নেই। যা পুষ্ট করে না 
এবং ক্ষুধাও নিবারণ করে না। (গাশিয়াহ £ ৬-৭) 
৩। গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য 8 
মহান আল্লাহ বলেন, 
15701510155 7515525 16015555855) 
অর্থাৎ, নিশ্চয় আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজুলিত অগ্নি। আর আছে 
এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (মুষ্যান্মিল 2 
১২-১৩) 
৪। গিসলীন £ 
জাহান্ামীদের ক্ষতনিঃসৃত স্রাব। মহান আল্লাহ বলেন, 
£ তা (7) ০3০০ ০০ খু তত ২০ (০) দেল এ 22 এ লে 
০ ৪)১, (৮৬) (৩০১০৬ ৭! 
অর্থাৎ, অতএব এই দিন সেখানে তার কোন সুহৃদ থাকবে না এবং কোন 
খাদ্য থাকবে না ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত যা অপরাধীরা ব্যতীত কেউ খাবে 
না। হো-বাহঃ ৩৫-৩৭) 
৫। আগুনের অঙ্গার £ 
যারা আল্লাহর কালাম বেচে খায়, তারা জাহান্নামের আঙ্গার খাবে। মহান 
আল্লাহ বলেন, 
58752564575 52047 658 
৭0 তি উ পদ এ ভি ৩১ ০৩ উপ ৩ ০০৪ 
০801 5)১৮ (1%€) (০৩০ 
অর্থাৎ, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা গোপন করে ও 
তার বিনিময়ে সুল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন পেট 
পূর্ণ করে। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং 
তাদেরকে (পাপ-পঙ্কিলতা থেকে) পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য 


7117 058150| ৬/111 00180101110 0191 ৬৪151017 ৬/৬/.00080101-007 


১৩০২ ৭০৭০ ৭০ সস ৭০ %০ %ত সত সত এত সত সত সত সত সত সত সত সত এ সং জামা।ত-জাহা।ম।ম 


রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (বাকারাহ ১৭৪) 
যারা এতীমের মাল খায়, তারা জাহান্নামের আঙ্গার খাবে। মহান আল্লাহ 
বলেল 
917৮5 পি ও » ০১৫ 2 ০৫ এড এরা 0 ০0 2] 
৮৮ ৪০৯৮ (1) [1৬০ ৩০ 
অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা 
আসলে নিজেদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। আর অচিরেই তারা জুলন্ত 
আগুনে প্রবেশ করবে। (নিসাঃ ১০) 
আল্লাহর রসুল ৯ বলেছেন যে, “যে ব্যক্তি অভাব না থাকা সত্বেও যাচনা 
করে (খেল), সে ব্যক্তি যেন জাহান্নামের অঙ্গার খেল।” (ত্রাবারানীর কাবীর, 
ইবনে খুযাইমা, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৭৯৩নৎ) 
আল্লাহর রসূল ঞ বলেন, “যে ব্যক্তি চাদির পাত্রে পান করে, আসলে সে 
ব্যক্তি নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্ক্‌ করে পান করে।” (বুখারী ৫৬৩৪, 


মুসলিম ২০৬৫নও) 


জাহানামীদের পানীয় 

পিপাসায় পানি না দিয়ে জাহানামীদেরকে শান্তি দেওয়া হবে। আর অধিক 
আযাব দেওয়ার জন্য তাদেরকে কয়েক প্রকার পানি পান করতে দেওয়া 
হবেঃ 

১। হামীম ৪ 
অত্ুষ্ণ ফ্টন্ত পানি। মহান আল্লাহ বলেন, 
০9৪ (০০) [পে ০ 39)35 02) ৮ 4০ /০) 
অর্থাৎ, তারপর তোমরা পান করবে ফ্টন্ত পানি। পান করবে পিপাসার্ত 
উটের ন্যায়। (ওয়াকিআহ 2 ৫৪-৫৫) 
যা পান করলে জাহান্নামীদের নাড়িভুঁড়ি ছিননবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। মহান 
আল্লাহ বলেন, 


22715112524 
অর্থাৎ, পেরহেযগাররা কি তাদের মতো.) যাদেরকে পান করতে দেওয়া 
হবে ফ্টন্ত পানি যা তাদের নাউ্ীভুঁড়ি ছিন-ভিন্ন ক'রে দেবে? (মহন্মাদ৫ ১৫) 


২। গাস্সাব্ঃ 
অতিশয় দুর্ন্ষময় তিক্ত অথবা নিরতিশয় শীতল পানীয়। মহান আল্লাহ 


জাযাতি-জাহামা ৭০ ৭০ সং সৎ সৎ ৭০ %ত সৎ সত ৭০ %ত + সত সত এত সত সত সত সত সং সং ৬৩০৩০) 


বলেন, 
39 (০৭) এ ০৬ এস পর (০০) কচ এ ০০০০ 5 9 
০০৪০৬৮ (০%) (৩০০) ০ ১৯১ 
অর্থাৎ,এ হল (সাবধানীদের জন্য) আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে 
নিকৃষ্ট পরিণাম; জাহান্নাম, সেখানে ওরা প্রবেশ করবে, সুতরাং কত নিকুষ্ট 
সে শয়নাগার। এ হল ফুটন্ত পানি ও (গাস্সাক্‌) পুজ। সুতরাং ওরা তা 
আধ্বাদন করুক। (স্াদঃ ৫৫-৫৭) 
(10055 ডর (বা) উিড ৩৪০৭) (০) সি ভি খু 
রর টি খ (20556 9 ৪ 57017) 
5০১০ (5) (১) 
অর্থাৎ, নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁ পেতে রয়েছে---সীমালংঘনকারীদের 
প্রত্যাবর্তনস্থল রূপে। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেখানে 
তারা কোন ঠান্ডা (বস্তর) স্বাদ গ্রহণ করতে পাবে না, আর কোন পানীয়ও 
(পাবে না); ফ্টন্ত পানি ও প্রেবাহিত) পুঁজ ব্যতীত। এটাই (তাদের) 
উপযুক্ত প্রতিফল। (নাবা”ঃ ২১২৬) 


৩। স্বাদীদ ৪ 

জাহান্নামীদের পচনশীল ক্ষত-নির্গত পুঁজ-রক্ত বা ঘাম; যা তাদেরকে 
পান করতে দেওয়া হবে। তারা অতি কষ্ট্রে গলধঃকরণ করবে এবং তা 
গলধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। (তখন) সব দিক থেকে 
তাদের নিকট মৃত্যুযন্রণা আসবে, কিন্ত মৃত্যু তাদের ঘটবে না। আর তারা 
কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, 
৮৮০৮ 


এ 4 4 ৫৫. ৫৮ 


26072 81 2 রায় ? রর 
4095 ১৮9 ০৪৭ 9৯ 05 ৩৬৩ এ ৩০ ০০১৭ বাড? ও ১৬ ১৩ ক 


(5454 5)৬০ (1%) 4৬ (1 

অর্থাৎ, প্রত্যেক উদ্ধত হ্ঠকারী ব্যর্থকাম হল। তাদের প্রত্যেকের সম্মুখে 
রয়েছে জাহান্নাম এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে পূজমিশ্রিত পানি। যা 
সে অতি কষ্টে এক ঢোক এক ঢোক করে গিলতে থাকবে এবং তা গিলা প্রায় 
অসম্ভব হয়ে পড়বে; সর্বদিক হতে তার নিকট আসবে মৃত্যু-যন্ত্রণা, কিন্তু 
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১৩৪ সসখখত খসসসতসসসস সসখখত আনাত-জাহানাম 


তার মৃত্যু ঘটবে না এবং তার পরে থাকবে কঠোর শাস্তি। (ইরাহীমঃ ১৫-১৭) 


৪। গলিত ধাতু অথবা তৈলকিন্রের ন্যায় কৃষ্তবর্ণ, গাঢ় ও 
দুর্গন্ধময় পানীয় ৪ 

মহান আল্লাহ বলেন, 
হত 2715 হান, 

২৪৪] ৪১১৮ (1৭) (6 ৩৭০০ ০10 চে 2৯১] ঠা সুভ 

অর্থাৎ, আমি সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী 
তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেওয়া 
হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করকে কত নিকৃষ্ট 
সেই পানীয় এবং কত নিকৃষ্ট সেই (অগ্নির) আশ্রয়স্থল। (কাহফ£ ২৯) 


৫। খাবাল নদীর পানি ঃ 

আল্লাহর রসূল ঞ বলেন, “যে ব্যক্তি মদ পান করবে সে ব্যক্তির ৪০ দিনের 
নামায কবুল হবে না। কিন্ত এরপর যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার 
তওবা গ্রহণ ক'রে নেবেন। অন্যথা যদি সে পুনরায় পান করে, তাহলে অনুরূপ 
তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। যদি এর পরেও সে তওবা করে, তবে 
আল্লাহ তার তওবা কবুল ক'রে নেবেন। অন্যথা যদি সে তৃতীয়বার পান করে, 
তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এর পরেও যদি 
সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। অন্যথা যদি সে 
চতুর্থবার তা পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে 
না। কিন্তু এরপরে সে যদি তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন 
না, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন এবং (পরকালে) তাকে 'খাবাল নদী" 
থেকে পানীয় পান করাবেন।” 

ইবনে উমার এ কে জিজ্ঞাসা করা হল, "হে আবু আব্দুর রহমান! "খাবাল- 
নদী” কি?” উত্তরে তিনি বললেন, "তা হল জাহান্নামবাসীদের পুজ দ্বারা 
প্রবাহিত (জাহান্নামের) এক নদী।” (তিরমিযী, হাকেম ৪/১৪৬, নাসাঈ, সহীহুল 
জামে” ৬৩ ১২-৬৩ ১৩নগ) 


জাহান্নামীদের পোষাক 


জাহান্নামীদের পোষাক হবে আলকাতরার অথবা গলিত পিতলের এবং 
আগুনের। মহান আল্লাহ বলেন, 


১৮ ১ ১1172 (£৭) ১৪০৩ ও 0০ ১৩ ৩৮১৯ ৩% 


৮৮১০ 5১৮ (০০) 20 ৮6৯১১ 9 

অর্থাৎ, সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শিকল দ্বারা বাধা অবস্থায়। 
তাদের জামা হবে আলকাতরার (বা গলিত পিতলের) এবং অগ্নি আচ্ছন্ন 
করবে তাদের মুখমন্ডল। (ইরাহীমঃ ৪৯-৫০) 

তিনি আরো বলেন, 
০ ৫.৮ 3৯ ৬ ৮ 3৩০৮ এ 25154 023 
(1) ১০০ ১ ৩৬০৪০ (০) 59৯00 ০69 এ 6৭ ৮০ (৭) 

052 1১০ ৮5৮ ০ 75554715 

অর্থাৎ, সুতরাং যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে 
আগুনের পোশাক; তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফ্টন্ত পানি। যার 
ফলে তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে। আর 
তাদের জন্যে থাকবে লৌহনির্মিত হাতুড়িসমূহ। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর 
হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া 
হকে আর (তাদেরকে বলা হবে,) "আবাদ কর দহন-যন্ত্রণা।” (হাক্জরঃ ১৯২২) 


জাহানামে নানা ধরনের আযাব হবে। কতক প্রকার আযাবের কথা 
কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, তার কিছু নিনরাপ ৫- 

নবী & বলেছেন, “যে ব্যক্তির দুনিয়াতে কোন (প্রাণীর) চিত্র বানিয়েছে 
তাকে কিয়ামতের দিনে তাতে রূহ ফুঁকার জন্য বাধ্য করা হবে আর সে রূহ 
ফুঁকতে পারবে না।” (বুখারী ও মুসলিম) 
নবী &ঞ বলেন, “যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, যা সে দেখেনি---সে 
ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) দু'টি যবের মাঝে জোড়া লাগাতে বাধ্য করা 
হবে। অথচ সে কখনই তা পারবে না। (যার ফলে তাকে আযাব ভোগ 
করতে হবে।) 
যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান পেতে শুনবে অথচ তারা তা অপছন্দ 
করে সে ব্যক্তির উভয় কানে কিয়ামতের দিন গলিত সীসা ঢালা হবে। 

আর যে ব্যক্তি কোন ছবি (বা মুর্তি) তৈরী করবে (কিয়ামতে) তাকে 
আযাব দেওয়া হবে অথবা এ ছবি (বা মূর্তি)তে রূহ ফুঁকতে বাধ্য করা হবে 
অথচ সে তাতে কখনই সক্ষম হবে না।” (বুখারী ৭০৪২নং) 

রসূল & বলেন, “কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনের এক মূর্তি বের 
হবে, যার থাকবে দু'টি চোখ; যার দ্বারা সে দর্শন করবে, দু”টি কান; যার 


71 069150 ৬/01001080101 17210 0191 ৬৪151017 ৬//৬/.0010080101-00 


১৩৬ সসখখত সস সতসসসসসসসসখ্ধ আনাত-জাহানলাম 


দ্বারা সে শ্রবণ করবে এবং যার জিভও থাকবে; যার দ্বারা সে কথাও বলবে। 


সেদিন সে বলবে, "তিন প্রকার লোককে শায়েস্তা করার দায়িত্ব আমাকে 
দেওয়া হয়েছে; প্রত্যেক উদ্ধত ঘ্বৈরাচারী, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর 
সাথে অন্য উপাস্যকেও আহ্ান (শির্ক) করেছে এবং যারা ছবি বা ঘূর্তি 
প্রস্তুত করেছে।” (আহমাদ, তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫ ১২নৎ) 
যারা যাকাত দেয় না তাদের শাস্তি সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন, 
এ] 
১৯38 0৮ একনি এজ ৬6 এসি তর (9) শো 
০৮ (1০) (৩25 5 ০1৯১১ এ ্ ৩৪ ১১৯১) 
অর্থাৎ, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় 
করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। যেদিন 
জাহান্নামের আগুনে এ গুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে তাদের 
ললাট, পার্শদেশ ও পৃষ্ঠদেশ দাগা হবে, (আর বলা হবে,) "এ হচ্ছে তাই যা 
তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। সুতরাং এখন নিজেদের 
সঞ্চিত জিনিসের স্বাদ গ্রহণ কর।” (তাওবাহ £ ৩৪-৩৫) 
নবী & বলেন, “যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-মাল দান করেছেন; কিন্তু সে 
ব্যক্তি তার সেই ধন-মালের যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন 
(আযাবের) জন্য তার সমস্ত ধন-মালকে একটি মাথায় টাক পড়া (অতি 
বিষাক্ত) সাপের আকৃতি দান করা হবে; যার চোখের উপর দু”টি কালো দাগ 
থাকবে। সেই সাপকে বেড়ির মত তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। 
অতঃপর সে তার উভয় কশে ধারণ (দেংশন) ক;রে বলবে, "আমি তোমার 
মাল, আমি তোমার সেই সঞ্চিত ধনভান্ডার।” এরপর নবী &্ এই আয়াত 
পাঠ করলেন, 
১5৬০৪ পে ৯4৬ ৬ ঝিল ও ৮ ভে ৩৯ 
ক ৯ ৯1১০৭ ৩ ০৯০ ৮ 
অর্থাৎ, আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহে (ধন-মালে) যারা কৃপণতা করে, সে 
কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং 
এটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে 
সমস্ত ধন-সম্পদকে বেড়ি বানিয়ে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় পরানো 
হবে। (আ-লে ইমরানঃ ১৮০ বুখারী ১৪০৩নৎ, নাসাঈ) 
রসুল র্ বলেন, “কোন (গরীব) নিকটাত্ীয় যখন তার (ধনী) 
নিকটাত্রীয়র নিকট এসে আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহ তার কাছে প্রার্থনা করে 


তখন সে (ধনী) ব্যক্তি তা দিতে কার্পণ্য করলে (পরকালে) আল্লাহ তার 
জন্য দোযখ থেকে একটি *শুজা” নামক সাপ বের করবেন; যে সাপ তার 
জিব বের করে মুখ হিলাতে থাকবে। এই সাপকে বেড়িম্বরূপ তার গলায় 
পরানো হবে।” (ত্াবারানীর আউসাত্ব ও কাবীর, সহীহ তারগীব ৮৮৩নং) 

আল্লাহর রসূল &ঞ বলেছেন যে, “একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম; এমন সময় 
(ক্বগ্নে) আমার নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তারা আমার উভয় বাহুর 
উর্ধাংশে ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের নিকট উপস্থিত করলেন এবং 
বললেন, "আপনি এই পাহাড়ে চড়ুন।” আমি বললাম, 'এ পাহাড়ে চড়তে 
আমি অক্ষম।” তারা বললেন, 'আমরা আপনার জন্য চড়া সহজ করে 
দেব।” সুতরাং আমি চড়ে গেলাম। অবশেষে যখন পাহাড়ের চুড়ায় গিয়ে 
পৌছলাম তখন বেশ কিছু চিৎকার-ধুনি শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা 
করলাম এ চিৎকার-ধুনি কাদের? তারা বললেন, "এ হল 
জাহান্নামবাসীদের চীৎকার-ধুনি।” পুনরায় তারা আমাকে নিয়ে চলতে 
লাগলেন। হঠাৎ দেখলাম একদল লোক তাদের পায়ের গোড়ালির উপর 
মোটা শিরায় (বাধা অবস্থায়) লটকানো আছে, তাদের কশগুলো কেটে ও 
ছিড়ে আছে এবং কশবেয়ে রক্তও ঝরছে। নবী এ বলেন, আমি বললাম, 
"ওরা কারা?” তারা বললেন, "ওরা হল তারা; যারা সময় হওয়ার পূর্বে 
পূর্বেই ইফতার করে নিত---1” (ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ 
তারগীব ৯৯ ১নও) 

আল্লাহর রসুল &ু বলেছেন যে, “কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত 
করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাতে তার নাড়িভূঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং 
সে তার চারিপাশে সেইরূপ ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকির (ঘোনির) 
চারিপাশে ঘুরতে থাকে। এ দেখে দোষখবাসীরা তার আশে-পাশে সমবেত হয়ে 
বলবে, "ওহে অমুক! কি ব্যাপার তোমার? তুমি কি আমাদেরকে সৎকাজের 
আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিতে নাগ” সে বলবে, (হ্যা!) আমি তোমাদেরকে 
সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না, আর মন্দ কাজে 
বাধা দিতাম, কিন্তু আমি তা নিজে করতাম।” (বুখারী ৩২৬৭, মুসলিম ২৯৮৯নং) 

নবী && বলেন, “আমি মি”রাজের রাতে এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে 
অতিক্রম করেছি যারা আগুনের কীইচি দ্বারা নিজেদের ঠোট কাটছিল। আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম, "হে জিবরীল! ওরা কারা; তিনি বললেন, "ওরা আপনার 
উম্মতের বক্তাদল; যারা নিজেরা যা করত না তা (অপরকে করতে) বলে 
বেড়াত।” (আহমদ ৩/১২০ প্রভৃতি, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১২০নং) 

নবী &ু বলেন, “যে ব্যক্তি মাদকদ্রব্য সেবন করবে তার জন্য আল্লাহর 
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প্রতিশ্রতি আছে যে, তাকে তিনি জাহান্নামীদের ঘাম অথবা পুঁজ পান 


করাবেন।” (মুসলিম ২০০২নৎ, নাসাঈ) 

আল্লাহর রসুল && বলেন, মি*রাজের রাত্রে যখন আমাকে আকাশ ভ্রমণে 
নিয়ে যাওয়া হল, তখন এমন একদল লোকের পাশ বেয়ে আমি অতিক্রম 
করলাম যাদের ছিল তামার নখ যার দ্বারা তারা তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষস্থল 
চিরে ফেলছিল। আমি বললাম, "ওরা কারা হে জিব্রাইল?!” জিব্রাইল বললেন, 
ওরা হল সেই লোক; যারা লোকেদের মাংস খায় (গীবত করে) এবং তাদের 
ইজ্জত লুটে বেড়ায়।” (আহমদ ৩/২২৪ সহীহ আবু দাউদ ৪০৮২ নং) 

সামুরাহ ইবনে জুনদুব ৯ বলেন, নবী এল প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে 
বলতেন, “তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি” রাবী বলেন, যার 
ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা সে তার কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন 
সকালে বললেন, “গতরাত্রে আমার কাছে দুজন আগন্তক এল। তারা 
আমাকে উঠাল, আর বলল, "চলুন।” আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। 
অতঃপর আমরা কাত হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির নিকট পৌছলাম। দেখলাম, 
অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দীড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় 
পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফাটিয়ে ফেলছে। আর পাথর গড়িয়ে 
সরে পড়ছে। তারপর আবার সে পাথরটির অনুসরণ ক'রে তা পুনরায় নিয়ে 
আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা আগের মত পুনরায় 
ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে আবার একই আচরণ করছে; যা প্রথমবার 
করেছিল। (তিনি বলেন,) আমি সাথীদ্বয়কে বললাম, "সুবহানাল্লাহ! এটা 
কাঠ” তারা আমাকে বলল, "চলুন, চলুন।” 

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম, তারপর চিৎ হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির 
কাছে পৌছলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আকড়া 
নিয়ে দীড়িয়ে আছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এর দ্বারা তার 
কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে 
মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন 
দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। তারপর এ লোকটি শোয়া ব্যক্তির অপরদিকে 
যাচ্ছে এবং প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই 
অপর দিকের সাথেও করছে। এ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম 
দিকটি আগের মত ভাল হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার প্রথম বারের মত 
আচরণ করছে। (তিনি বলেন,) আমি বললাম, "সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? 
তারা আমাকে বলল, "চলুন, চলুন।? 

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তন্দুর) চুলার মত একটি গর্তের 


কাছে পৌছলাম। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, যেন তিনি বললেন,) 


আর সেখানে শোরগোল ও নানা শব্দ ছিল। আমরা তাতে উকি মেরে 
দেখলাম, তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী-পুরুষ রয়েছে। আর নীচ থেকে 
নির্গত আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান 
শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে, তখনই তারা উচ্চরবে চিৎকার ক'রে উঠছে। 
আমি বললাম, "এরা কারা?” তারা আমাকে বলল, "চলুন, চলুন।” 

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটি নদীর কাছে গিয়ে পৌছলাম। 
(বর্ণনাকারী বলেন, আমার যতদুর মনে পড়ে, তিনি বললেন,) নদীটি ছিল 
রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, সেই নদীতে এক ব্যক্তি সাতার কটছে। 
আর নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো 
পাথর একত্রিত ক"রে রেখেছে। আর এ সাতার-রত ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ 
সাতার কাটার পর সেই ব্যক্তির কাছে ফিরে আসছে, যে তার নিকট পাথর 
একত্রিত করে রেখেছে। সেখানে এসে সে তার সামনে মুখ খুলে দিচ্ছে এবং 
এ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে চলে গিয়ে 
আবার সাতার কাটছে এবং আবার তার কাছে ফিরে আসছে। আর যখনই 
ফিরে আসছে তখনই এ ব্যক্তি তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমি 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, "এরা কারা?” তারা বলল, "চলুন, চলুন।” 
সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং এমন একজন কুৎসিত ব্যক্তির 
কাছে এসে পৌছলাম, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুৎসিত বলে মনে হয়। 
আর দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আগুন, যা সে জ্বালাচ্ছে ও তার 
রিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, "এ লোকটি 
কে? তারা বলল, "চলুন, চলুন।” 

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা সবুজ-শ্যামল বাগানে এসে 
উপস্থিত হলাম। সেখানে বসন্তের সব রকমের ফুল রয়েছে আর বাগানের 
মাঝে এত বেশী দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছে, আকাশে যার মাথা যেন 
আমি দেখতেই পাচ্ছিলাম না। আবার দেখলাম, তার চারদিকে এত বেশী 
পরিমাণ বালক-বালিকা রয়েছে, যত বেশী পরিমাণ আর কখনোও আমি 
দেখিনি। আমি তাদেরকে বললাম, "উনি কে? এরা কারা?” তারা আমাকে 
বলল, "চলুন, চলুন।' 

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা বিশাল (বাগান বা) গাছের 
নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। এমন বড এবং সুন্দর (বাগান বা) গাছ আমি 
আর কখনো দেখিনি। তারা আমাকে বলল, "এর উপরে চড়ুন।” আমরা 
উপরে চড়লাম। শেষ পর্যন্ত সোনা-রূপার ইটের তৈরী একটি শহরে গিয়ে 


] 


711 058150| /111 00180101110 0191 ৬৪151017 ৬/৬/.000080101-007 


১৪০ সসখখত খসসসতসসসসসসসসখ্ধ আনাত-জাহানলাম 


আমরা উপস্থিত হলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌছলাম এবং দরজা 


খুলতে বললাম। আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হল। আমরা তাতে 
প্রবেশ করলাম। তখন সেখানে কতক লোক আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করল, 
যাদের অর্ধেক শরীর এত সুন্দর ছিল, যত সুন্দর তুমি দেখেছ, তার থেকেও 
অধিক। আর অর্ধেক শরীর এত কুৎসিত ছিল যত কুৎসিত তুমি দেখেছ, 
তার থেকেও অধিক। সাথীদ্ধয় ওদেরকে বলল, "যাও এ নদীতে গিয়ে নেমে 
পড়।” আর সেটা ছিল সুপ্রশস্ত প্রবহমান নদী। তার পানি যেন ধপধপে 
সাদা। ওরা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর ওরা আমাদের কাছে ফিরে 
এল। দেখা গেল, তাদের এ কুস্রী রূপ দূর হয়ে গেছে এবং তারা খুবই সুন্দর 
কৃতির হয়ে গেছে। (তিনি বলেন,) তারা আমাকে বলল, "এটা জান্নাতে 
দন এবং ওটা আপনার বাসস্থান।” (তিনি বলেন,) উপরের দিকে আমার 
দৃষ্টি গেলে, দেখলাম ধপধপে সাদা মেঘের মত একটি প্রাসাদ রয়েছে। তারা 
আমাকে বলল, "এটা আপনার বাসগৃহ।” (তিনি বললেন,) আমি 
তাদেরকে বললাম, "আল্লাহ তোমাদের মাঝে বরকত দিন, আমাকে ছেড়ে 
দাও; আমি এতে প্রবেশ করি।” তারা বলল, "আপনি অবশ্যই এতে প্রবেশ 
করবেন। তবে এখন নয়।” 

আমি বললাম, "আমি রাতে অনেক বিস্মায়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, 
এগুলোর তাৎপর্য কী?” তারা আমাকে বলল, "আচ্ছা আমরা আপনাকে 
বলে দিচ্ছি। এ যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে আপনি পৌছলেন, যার মাথা 
পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচুর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল এ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ 
ক'রে---তা বর্জন করে। আর ফরয নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে। 

আর এ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তার কশ থেকে মাথার 
পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের 
দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে 
ফেলা হচ্ছিল। সে হল এ ব্যক্তি যে সকালে আপন ঘর থেকে বের হয়ে এমন 
মিথ্যা বলে, যা চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে। 
আর যে সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা (তন্দুর) চুলা সদৃশ গর্তের 
অভ্যান্তরে রয়েছে, তারা হল ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর দল। 
আর এ ব্যক্তি যার কাছে পৌছে দেখলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও 
তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে হল সুদখোর। 
আর এ কৃৎসিত ব্যক্তি যে আগুনের কাছে ছিল এবং আগুন জ্যালাচ্ছিল 
আর তার চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছিল। সে হল মালেক (ফিরিস্তা); জাহান্নামের 
দরোগা। 


আ 
আ 


আর এ দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন। তিনি হলেন ইব্রাহীম 386) 


আর তার চারপাশে যে বালক-বালিকারা ছিল, ওরা হল তারা, যারা 
(ইসলামী) প্রকৃতি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।” 

বারক্রানীর বর্ণনায় আছে, “ওরা তারা, যারা (ইসলামী) প্রকৃতি নিয়ে 
জন্মগ্রহণ ক'রে (মৃত্যুবরণ করেছে)।” তখন কিছু সংখ্যক মুসলিম 
জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসুল! মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও কি 
(সেখানে আছে)? রাসূলুল্লাহ ৪ বললেন, “মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও 
(সেখানে আছে)। 

আর এ সব লোক যাদের অর্ধেকাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধেকাংশ অতি 
কৃৎসিত ছিল, তারা হল এ সম্প্রদায় যারা সং-অসৎ উভয় প্রকারের কাজ 
মিশ্রিতভাবে করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” (বৃখারী) 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আজ রাতে আমি দেখলাম, দু'টি লোক এসে 
আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে বের করে নিয়ে গেল।” অতঃপর ঘটনা বর্ণনা 
করলেন। তিনি বললেন, “সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তিন্দুর) 
চুলার মত একটি গর্তের কাছে পৌছলাম যার উপর দিকটা সংকীর্ণ ছিল 
এবং নিচের দিকটা প্রশস্ত। তার নিচে আগুন জ্বলছিল। তার মধ্যে উলঙ্গ 
বহু নারী-পুরুষ ছিল। আগুন যখন উপর দিকে উঠছিল, তখন তারাও 
(আগুনের সাথে) উপরে উঠছিল। এমনকি প্রায় তারা (ছুলা) থেকে বের 
হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। আর যখন আগুন স্তিমিত হয়ে নেমে যাচ্ছিল, 
তখন (তার সাথে) তারাও নিচে ফিরে যাচ্ছিল।” 

এই বর্ণনায় আছে, “একটি রক্তের নদীর কাছে এলাম।” বর্ণনাকারী এতে 
সন্দেহ করেননি। “সেই নদীর মাঝখানে একটি লোক দীডিয়ে রয়েছে। আর 
নদীর তীরে একটি লোক রয়েছে, যার সামনে পাথর রয়েছে। অতঃপর নদীর 
মাঝের লোকটি যখন উঠে আসতে চাচ্ছে, তখন তীরের লোকটি তাকে পাথর 


ছুড়ে মেরে সেই দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে, যেখানে সে ছিল। এইভাবে যখনই সে নদী 


থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে, তখনই এ লোকটি তার মুখে পাথর ছুঁডে 
মারছে। ফলে সে যেখানে ছিল, সেখানে ফিরে যাচ্ছে।” 
এই বর্ণনায় আরো আছে, “তারা উভয়ে আমাকে নিয়ে এ (বাগান বা) 
গাছে উঠে গেল। অতঃপর সেখানে এমন একটি গুহে আমাকে প্রবেশ 
করাল, যার চেয়ে অধিক সুন্দর গৃহ আমি কখনো দেখিনি। সেখানে বন্ু বৃদ্ধ 
ও যুবক লোক ছিল।” 

এই বর্ণনায় আরো আছে, “আর যাকে আপনি তার নিজ কশ চিরতে 
দেখলেন, সে হল বড় মিথ্যুক যে মিথ্যা কথা বলত, অতঃপর তা তার 
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নিকট থেকে বর্ণনা করা হত। ফলে তা দিকচক্রবালে পৌছে যেত। অতএব 


এই আচরণ তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে।” 

এই বর্ণনায় আরো আছে, “যার মাথা চূর্ণ-বিচুর্ণ করতে দেখলেন, সে ছিল 
এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআন শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সে (তা ভুলে) রাতে 
ঘুমিয়ে থাকত এবং দিনে তার উপর আমল করত না। অতএব এই আচরণ 
তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে। আর প্রথম যে গৃহটি আপনি দেখলেন, 
তা হল সাধারণ মু*মিনদের। পক্ষান্তরে এই গৃহটি হল শহীদদের। আমি 
জিবরীল, আর ইনি মীকাঈল। অতএব আপনি মাথা তুলুন। সুতরাং আমি 
মাথা তুললাম। তখন দেখলাম, আমার উপর দিকে মেঘের মত কিছু রয়েছে 
তারা বললেন, "ওটি হল আপনার গৃহ।” আমি বললাম, "আপনারা আমাকে 
ছেড়ে দিন, আমি আমার গৃহে প্রবেশ করি।” তারা বললেন, (দুনিয়াতে) 
আপনার আয়ু অবশিষ্ট আছে, যা আপনি পূর্ণ করেননি। যখন আপনি তা পূর্ণ 
করবেন, তখন আপনি আপনার গুহে চলে আসবেন।” (বুখারী) 

উক্ত আযাবগুলি মধ্যজগতের বলে উল্লিখিত হয়েছে। হতে পারে তা 
জাহামামেও হবে। 

আযাবের জন্য আছে শিকল। তা দিয়ে তাদেরকে বেঁধে রাখা হবে। (আল- 
কুরআন ৭৬/৪) যার দৈর্ঘ্য সত্তর হাত। (আল-কৃরআন ৬৯/৩২) এবং ওদের 
গলদেশে বেড়ি পরানো হবে। (আল-কুরআন ৩৪/৩৩) আর ওদের জন্য 
প্রস্তুত রাখা হয়েছে পদবেডিও। (আল-কুরআন ৭৩/১২) 

কোন কোন কাফেরকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় জাহান্নামের কোন 
সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তারা সেখানে নিজেদের ধুংস কামনা 
করবে। তখন ওদের বলা হবে, "আজ তোমরা একবারের জন্য ধংস কামনা 
করো না, বরং বহুবার ধুংস হওয়ার কামনা করতে থাক।” (আল-কুরআন 
২৪৮/১৩-১৪) 

অধিক ও চিরস্থায়ী শান্তি আস্বাদন করাবার জন্য যখনই অগ্নিদাহে তাদের 
চর্ম দগ্ধ হবে, তখনই ওর স্তুলে নৃতন চর্ম সৃষ্টি করা হবে। (আল-কুরআন 
৪/৫৬) 

তেমনি তাদের দেহের স্থুলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। একজন কাফেরের 
দুই স্বন্ধের মধ্যবর্তী অংশ দ্রুতগামী আরোহীর তিন দিনের পথ-সম দীর্ঘ 
হবে! একটি দাত উহুদ পর্বতসম এবং তার চর্মের সুলতা হবে তিনদিনের 
পথ! (মুসলিম ২৮৫১ ২৮৫২) অথবা বিয়াল্লিশ হাত। আর জাহান্নামে তার 
অবস্থান ক্ষেত্র হবে মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থান বরাবর। (অর্থাৎ ৪২৫ 
কিমি.।) (তিরমিধী ২৫৭৭, আহমাদ ২/২৬) এসব বিচিত্র হলেও আল্লাহর কাছে 
অবাস্তবতার কিছু নেই। 


অগ্নির ঝে্টনী জাহান্নামীদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। (আল-কুরআন 
১৮২৯) অগ্নিদগ্ধে ওদের মুখমন্ডল বীভৎস হয়ে যাবে। (আল-কুরআন 
২৩/১০৪) 

জাহান্নামে উটের মত বৃহদাকার এমন সর্প আছে, যদি তা একবার 
কাউকে দংশন করে, তবে চল্লিশ বছর তার বিষাক্ত যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকবে। 
খচ্চরের মত এমন বড় বড় বিছা আছে যার দংশন জ্ঞালা চল্লিশ বছর 
বর্তমান থাকবে। (আহমাদ ৪১৯ ১) 

দোযখে কাফেরদেরকে উল্টা ক'রে মুখের উপর ভর দিয়ে টানা হবে। 
(আল-কুরআন ৫৪/৪৮) 

অনেক শাস্তি হবে অপরাধের অনুরূপ। আল্লাহর রসুল এ বলেন, “যে 
ব্যক্তি কোন পাহাড় হতে নিজেকে ফেলে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি 
জাহানামেও সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে ফেলে অনুরূপ শাক্তিভোগ 
করবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা 
চিরকালের জন্য বিষ পান ক"রে যাতনা ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন 
লৌহখন্ড ছুরি ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহানামেও এ 
লৌহখন্ড দ্বারা সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে আঘাত ক"রে যাতনা ভোগ 
করতে থাকবে।” (বুখারী ৫৭৭৮, মুসলিম ১০৯নং প্রমুখ) 

আল্লাহর রসূল ঞ বলেন, “যে ব্যক্তি ফাসি নিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে 
ব্ক্তি দোখেও অনুরূপ ফীঁসি নিয়ে আযাব ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা 
বা ছুরিকাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ বর্শা বা 
ছুরিকাঘাত দ্বারা (নিজে নিজে) আযাব ভোগ করবে।” (বুখারী ১৩৬৫নং) 

জাহান্নামে অনেকের তার পায়ের গাট পর্যন্ত, কারো হাটু পর্যন্ত, কারো 
কোমর পর্যন্ত এবং কারো গলা পর্যন্ত অগ্নিদগ্ধ হবে। (মুসলিম ২৮৪৫) 


জাহানামের সবচেয়ে ছোট আযাব 
জাহান্নামীকে আগুনের তৈরী একজোড়া জুতা পরানো হবে, যার তাপে 
মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। এই আযাব নবী ঞ&-এর পিতৃব্য 
আবু তালেবকে দেওয়া হবে। (মুসলিম ২১২ মিশকাত ৫৬৬৭) 


জাহান্নামের আযাবের ভগনাবহত্তা 
জাহান্নামের আযাব এত কঠিন ও ভয়ানক হবে যে, তার মুক্তিপণ হিসাবে 
দুনিয়ার সবকিছু দিতে পারলে তা দিয়ে জাহান্নামী মুক্তি কামনা করবে। 
মহান আল্লাহ বলেন, 
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অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করেছে পৃথিবীতে যা কিছু আছে, যদি তাদের তার 
সমস্ত থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো থাকে এবং কিয়ামতের দিন 
শাস্তি হতে মুক্তির জন্য পণস্বরূপ তা দিতে চায়, তবুও তাদের নিকট হতে 
তা গৃহীত হবে না এবং তাদের জন্য মর্মন্তদ শাস্তি বর্তমান। (মাইদাহঃ৩৬) 
(1) ০9 এক) (1) উল এট আত ওল্ড এ ১ ৯ 
৩০০ (12) (2 সদ ৮৮১৪ এ ৮০ (1) 22৮ জী এ? 
অর্থাৎ, অপরাধী সেই দিনে শাস্তির বদলে দিতে চাইবে নিজ সন্তান- 
সন্ভতিকে। তার স্ত্রী ও ভাইকে। তার জ্ঞাতি-গোরষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় 
দিত। এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়। 
(মাআরিজঃ ১১১৪) 
মহানবী & বলেন, “জাহান্নামের সবচেয়ে কম আযাবের একটি লোককে 
আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা জিজ্ঞাসা করবেন, "তোমার যদি দুনিয়া ও 
তন্মধ্যস্থিত সব কিছু হতো, তাহলে মুক্তিপণ হিসাবে তা দিয়ে কি মুক্তি 
নিতে?” সে বলবে, 'হ্যা।” আল্লাহ বলবেন, "তুমি যখন আদমের পিঠে 
ছিলে, তখন আমি তোমার নিকট থেকে এর চাইতে সহজ জিনিস 
চেয়েছিলাম যে, তুমি শির্ক করো না, তোমাকে জাহান্নামে দেব না। কিন্তু তুমি 
শির্কই করেছ।” (বুখারী, মুসলিম) 
জান্নাতের অবর্ণনীয় সুখ দেখে জান্াতী যেমন দুনিয়ার সকল দুঃখ-বাথা 
ভুলে যাবে, তেমনি জাহান্নামের কঠিন আযাব দেখে জাহান্নামী দুনিয়ার 
সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিস্মৃত হবে। 
রাসূলুল্লাহ $ভ্ বলেছেন, “কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে এমন 
এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী ও বিলাসী ছিল। 
অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার (মাত্র) চুবানো হবে, তারপর তাকে বলা 
হবে, "হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো ভাল জিনিস দেখেছ? তোমার 
নিকটে কি কখনো সুখ-সামন্রী এসেছে?” সে বলবে, "না। আল্লাহর কসম! 
হে প্রভু!” আর জান্াতীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, 
যে দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখী ও অভাবী ছিল। তাকে জানাতে (মাত্র একবার) 
চুবানোর পর বলা হবে, "হে আদম সন্তান! তুমি কি (দুনিয়াতে) কখনো কষ্ট 
দেখছ? তোমার উপরে কি কখনো বিপদ গেছে?” সে বলবে, "না। আল্লাহর 
কসম! আমার উপর কোনদিন কষ্ট আসেনি এবং আমি কখনো কোন 
বিপদও দেখিনি।” (মুসলিম) 


জাহান্নামীদের আর্তি ও আর্জি 

আযাবের কঠিনতায় জাহান্নামীরা ভীষণ চীৎকার ও আর্তনাদ করতে 
থাকবে। (আল-কুরআন ১১/১০৬) কিন্তু ওরা তো স্থায়ীভাবে জাহান্নামে শাস্তি 
ভোগ করবে। ওদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং ওরা শাস্তি ভোগ করতে 
করতে হতাশ হয়ে পড়বে। (আল-কুরআন ৪৩/৭৪-৭৫) 

ওদের মৃত্যুরও আদেশ দেওয়া হবে না, যে ওরা মরবে। ওরা আর্তনাদ 
করে বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও, আমরা 
সৎকাজ করব। পূর্বে যা করতাম, তা আর করব না।” আল্লাহ বলবেন, 
'আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক 
হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? তোমাদের নিকটে তো সতর্ককারীও 
এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী 
নেই।” (আল-কুরআন ৩৫/৩৬-৩৭) 

ওরা আরো বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে ঘিরে 
ছিল এবং আমরা পথভষ্ট হয়েছিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! এ অগ্নি 
হতে আমাদেরকে উদ্ধার কর, অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী 
(অবিশ্বাস) করি, তবে তো আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী (যালেম) 
হব।? আল্লাহ বলবেন, "তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার 
সঙ্গে কোন কথা বলিস না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, 
হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি (বিশ্বাস স্থাপন করেছি) 
তুমি আমাদের ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে 
(মুমিন দলকে) নিয়ে তোমরা উপহাস (ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ) করতে এত বিভোর 
ছিলে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো 
তাদের (ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের)কে নিয়ে হাসি গাট্টা করতে। আমি আজ 
তাদের ধৈর্যের কারণে তাদেরকে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই 
হল সফলকাম।” (আল-কুরআন ২৩/১০৬-১১০) 

“যখন হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় ওদেরকে তার কোন সংকীর্ণ স্থানে 
নিক্ষেপ করা হবে, তখন ওরা সেখানে ধৃংস কামনা করবে। (ওদেরকে বলা 
হবে,) "আজ তোমরা একবারের জন্য ধুংস কামনা করো না; বরং বহুবার 
ধুংস কামনা করতে থাক।” (সুরা ফুরকান ১৩- ১৪ আয়াত) 

“যখন ওরা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলেরা 
প্রবলদেরকে বলবে, "আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি 
তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে?? 
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প্রবলেরা বলবে, "আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয় আল্লাহ তার 


১৪৬ সসখখত সস সতসসসসসসসসখ্ধ আনাত-জাহানলাম 


দাসদের মাঝে ফায়সালা ক'রে দিয়েছেন।” জাহানাামীরা জাহান্নামের 
প্রহরীদেরকে বলবে, "তোমাদের প্রতিপালককে বল, তিনি যেন আমাদের 
নিকট থেকে একদিনের শাস্তি লাঘব করেন।” তারা বলবে, "তোমাদের 
নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহ তোমাদের রসূলগণ আসেনি 
(জাহান্নামীরা) বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল।” (প্রহরীরা) বলবে, "তবে 
তোমরা প্রার্থনা করতে থাক। আর সতগপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রার্থনা বার্থই 
হয়।” (সূরা মু*মিন ৪৭-৫০ আয়াত) 

“সবাই আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে; যারা অহংকার করত দুর্বলেরা 
তাদেরকে বলবে, "আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা 
কি আল্লাহর শাস্তি হতে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে?” তারা 
বলবে, আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও 
তোমাদেরকে সংপথে পরিচালিত করতাম; এখন আমাদের ধৈর্যচ্যুত হওয়া 
অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা; আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।” যখন 
সব কিছুর ফায়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, "আল্লাহ 
তোমাদেরকে প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রতি। আর আমিও 
তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম; কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল 
না, আমি শুধু তোমাদেরকে আহবান করেছিলাম এবং তোমরা আমার 
আহবানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো 
না, তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতিই দোষারোপ কর। আমি তোমাদের 
উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য 
করতে সক্ষম নও তোমরা যে পূর্বে আমাকে (আল্লাহর) শরীক করেছিলে 
সে কথা তো আমি মানিই না।” অত্যাচারীদের জন্য তো বেদনাদায়ক শাস্তি 
আছে।” (সূরা ইরাহীম ২ ১-২২ আয়াত) 

“ওরা অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যু কামনা করবে এবং চীৎকার ক'রে বলবে, 
"হে মালেক (দোযখের অধিকর্তা)! তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে 
নিঃশেষ করে দিন।” সে বলবে, "তোমরা তো এভাবেই অবস্থান করবে।” 
আল্লাহ বলবেন, "আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌছায়ে ছিলাম, কিন্তু 
তোমাদের অধিকাংশই তো সত্য-বিমুখ ছিল।” (আল-কুরআন ৪৩/৭৭-৭৮) 

জাহান্নামীরা কেদে এত অশ্রু ঝরাবে যে, তাতে নদী প্রবাহিত হবে এবং 
তার উপর নৌকা চলাও সম্ভব হবে। তারা রক্তের অশ্রুও ঝরাবে। সেঃ 
জামে” ২০৩২নও) 


জাহান্নাম থেকে বাচার উপায় 

জাহানাম থেকে বাচার উপায় ইসলাম গ্রহণের সাথে ঈমান ও নেক 
আমল। ফরয পালন, পাপ বর্জন, তাকৃওয়া অর্জন ও দুআ। মহান আল্লাহ 
শিক্ষা দিয়েছেন সে দুআ ৪- 
(11175) সা রে ১খু। 9 দি রা ৫9) 

অর্থাৎ, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দান কর 
এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণা থেকে 
রক্ষা কর।” (বাকারাহ £ ২০১) 
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অর্থাৎ*হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি 
নিবৃত্ত কর জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিতভাবে ধুংসাত্বক; নিশ্চয় তা 
আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে অতীব নিকৃষ্ট!” (ফুরকান? ৬৫-৬৬) 

এ ছাড়া জাহান্নাম থেকে বাচার বহু উপায় হাদীসে বলা হয়েছে, যার কিছু 
নিমরূপ ৪- 

এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহর রসুল! আপনি আমাকে এমন আমল 
বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে 
রাখবে।” নবী ৯ বললেন, “তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে 
কাউকে অংশীদার করবে না, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে এবং রক্ত 
সম্পর্ক বজায় রাখবে।” (বুখারী ও মুসলিম) 

“যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং 
মুহাম্মাদ তার রসুল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম ক”রে দেবেন।” 


(মুসলিম) 


“আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে জাহানামের জন্য হারাম ক"রে দেবেন, যে ব্যক্তি 
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কামনায় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলবে।” (বুখারী ও 


মুসলিম) 
“যে ব্যক্তি সুযেদিয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ ফজরের ও আসরের 
নামায) আদায় করবে, সে কখনো জাহানামে প্রবেশ করবে না।” (মুসলিম) 
“যে ব্যক্তি যোহরের ফরয নামাধের পূর্বে চার রাকআত ও পরে চার 
রাকআত সুন্নত পড়তে যত্ববান হবে, আল্লাহ তার ডপর জাহানামের 
আগুন হারাম ক”রে দেবেন।” (আবূ দাউদ, তিরিমিযী) 
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১৪৮ সসখখত সস সতসসসস সসখখত আনাত-জাহানলাম 


“রোযা (জাহানামের আগুন থেকে বাচার জন্য) ঢালস্বরূপ।” (বুখারী- 
মুসলিম) 

“যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (অর্থাৎ, জিহাদকালীন বা প্রভুর সন্তুষ্ট 
অর্জনকল্পে) একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ এ একদিন রোযার বিনিময়ে 
তার চেহারাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছর (পরিমাণ পথ) দুরে রাখবেন।” 
(বুখারী ও মুসলিম) 

“সেই ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে; 
যতক্ষণ না দুধ স্তনে ফিরে না গেছে। (অর্থাৎ, দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন 
অসম্ভব, তেমনি তার জাহান্নামে প্রবেশ করাও অসন্ভব।) আর একই 
বান্দার উপর আল্লাহর পথের ধুলা ও জাহান্নামের ধুয়া একত্র জমা হবে 
না।” (তিরমিযী হাসান সহীহ) 

“দুই প্রকার চম্ষুকে জাহানামের আগুন স্পর্শ করবে না। আল্লাহর ভয়ে 
যে চক্ষু ক্রন্দন করে। আর যে চক্ষু আল্লাহর পথে প্রহরায় রত থাকে।” 
(তিরমিযী হাসান) 

“জাহান্নামের (আগুন) প্রত্যেক এ ব্যক্তির জন্য হারাম হবে, যে মানুষের 
নিকটবর্তী, নগর, সহজ ও সরল।” (তিরমিযী, হাসান সূত্রে) 

“তোমরা জাহান্নাম থেকে বাচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ 
কণরে হয়। আর যে ব্যক্তি এরও সামর্থ্য রাখে না, সে যেন ভাল কথা বলে 
বাঁচে। যাকে এই কন্যা সন্তান দিয়ে কোন পরীক্ষায় ফেলা হয়, তারপর যদি 
সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে এ কন্যারা তার জন্য 
জাহান্নামের আগুন থেকে অন্তরাল হবে।” (বুখারী, মুসলিম) (বুখারী- মুসলিম) 

“যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভায়ের সন্ত্রম রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিনে 
আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুন থেকে তার চেহারাকে রক্ষা করবেন।” 
(তিরমিযী- হাসান) 

“যে পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দুরে রাখা হোক এবং 
জানাতে প্রবেশ করানো হোক, তার মরণ যেন এমন অবস্থায় হয় যে, সে 
আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি ঈমান রাখে এবং অন্যের প্রতি এমন ব্যবহার 
দেখায়, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।” (মুসলিম) 
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